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'প্রাকৃ ভাষণ রা 

্রহ্ধবিদ্‌ তধাৃষিত ভাবতে ব্রন্ববাদিনী খষি ও সাঁধিকাদেব, অভাব কোনদিনই 
ঘটে নি। যুগে যুগে তীবা আবিভূর্তা হযেছেন এই দেশের মাটিতে, ছুভিষে 
গেছেন সাধনাব পবম এশবর্য অরুপথ কবে। 

খাকৃবেদেব মন্ত্র ধীবা দর্শন কবেছিলেন সেই খষিদ্বেব ভেতবে বয়েছেন নাবী- 
শাঁধি_ ঘোষা, বোমশা, লোপমুক্রা, বিশ্ববাবা প্রভৃতি।  . 

বানী বাক ছিলেন অভ খষিব কতা, দেবীন্ঘতেৰ খষির়গণ ভাবতীষ 
সাধনজগতে চিবন্মবণীষ হযে বষেছেন তিনি । 

বৈদিক ভায়তেব অন্রতম অবদান হচ্ছে ৃহদাবণ্যক উপনিষদ. এই সথপ্রাচীন 
মন্ত্রের উৎস, ছিলেন 'যোগীশ্ববরূপে খধি ও যোগীদেব সংপৃজিত পবমপ্রভু। এই 
যাজ্জবন্যেব বৃহদাবণাক ধ্বনিত হতে দেখি তাব পত্বী মৈত্রেধীব আকুল প্রশ্ন-_ 
ষেনাহ্‌ং নাম্বৃতান্যাম্‌ কিম্‌ অহং তেন! কুর্ধ্যাম._ষে বস্ত পেলে অমৃতত্ব লাভ 
হবে না, সে বস্ততে আমাব কি প্রয়োজন? মৈত্রেয়ী তাব পতি ও গুরুব কাছ 
থেকে লাভ কবেছিলেন পূর্ণ বরহবজ্ঞান, হয়েছিলেন আপ্তকামা | , 

আত্তকেব- দিনেও ব্রহ্মজ্র মহলে আলোচিত হযে থাকে মৃহধি যাজবক্যেব 
মাননকন্ত! মহাঁসাধিকা সেই ব্রহ্মদৃতিব কথা যিনি ছিলেন ব্রদ্ধবিদ্যা স্বরূপিণী, 
পয়ন্ীমন্ত্েষ ঘূর্ত গ্রতিমা । 

বেদের ব্রাহ্মণে মহাতাপনী বাচরুবী গার্গীব কথা আমব! পাই। সেই গার্গা 
এবং মহধি যাজবন্েব ব্রদ্মবিচাবেব কাহিনী আজে! এদেশেব নাধককুলেব কাছে 
হুষে রয়েছে অবিল্মবণীষ1 আচার্ধ শঙ্কবেব উক্তি থেকে স্পষ্টতই বোবা! ঘায়-- 
গার্গী পবিণয়ক্ছত্রে আবদ্ধ হন নি, সংলাবধর্ম কখনে] পালন কবেন নি,সনর্যাসিনীই 
ছিলেন আজীবন। 

রামায়ণ, মহাভাবত ও অন্যান্য পুবাণে দেখতে পাই, তাপদী নাবীদেব 
অনেকেই ব্রদ্মচাবিণী ও সন্সযাসিনীব জীবন যাপন কবেছেন, তাদেব সার্থক তপন্। 
ও ককপাব দানে সমৃদ্ধ হযেছে সমকালীন সমাজ । 

ধর্মশাস্ত্বাব ঘমেব মৃতে, প্রাচীন যুগেব সাধনাধিনী কুমাঁবী কন্যাদের 
মধ্যে উপনযন, বেদ অধ্যঘন ও গায়ত্রীমন্ত্ পাঠ প্রচলিত ছিল। শান্থবেহা 
হাবীতও সমর্থন কবেছেন এই প্রথাব কথ]। 


[৬] 

অনেকেব ধাঁবণা, বৌদ্ধ ও জৈন যুগের আগে নাবী সন্যাসিনী বা নাকী 
পবিরাজিকা এদেশে দেখতে পাওষা যত না। প্রাচীন শান্ত ও সাহিত্যের 
আধুনিক গবেষকরা কিন্ত প্রমীণ কবেছেন, এ ধাবণা! একেবাবে ভ্রান্ত । বেদপন্থী 
সগ্যাসিনীদেব অবশ্যই দেখ! যেতো! প্রাক বৌদ্ধযুগে এবং সমাজে ভাবা! অধিকাৰ 
কবতেন শ্রদ্ধা ও সন্ত্রম়েব স্থান । 

বৌদ্ধ ভিঙ্ুণী ও জন তপন্থিনীদেব কথা! আমাদেব প্রাচীন সাহিত্যেব বছু 
স্থানে ছডানে! বষেছে। পববর্তাকালে তগ্রান্থসাবিণী ভৈববী ও নাবী সাধিকাদেব 
জীবন-্তথ্যও আমব! নানাস্থানে পাই । 

আধুনিককালে এবং আমাদেব সমকালীন সমাঁজেও উচ্চকোটিব নাবী- 
সাধিকাগণ, ব্রহ্জ্ঞাগণ, ছুর্ণভ নন। আসমুদ্র হিমাচলেব নান! পুণ্যকেন্দ্রে এরা 
বিচবণ কবেন, শাশ্বত 'আত্মিক ভীবনেব আলোয় আলোকিত কবেন বহু নব- 
নাবীব জীবনপথ, ছভিযে যান জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও নি্ধাম কর্মেব পবম সম্পদ | 

'ভাবতেব নাধক" গ্রন্থেব পাঠক-পাঠিকাদেব অজশ্র চিঠিপত্র গত কয়েক 
বছবে আমব1 পেখেছি এবং এই সব চিঠিতে তাঁবা সনির্বন্ধ অবোধ জানিধেছেন 
ভাবতে সাধিকাদেব পুণ্যকথা বর্ণনেব জন্য। “বর্তমান গ্রন্থে সেই অবোধ 
কথঞ্চিৎভাবে মেটাবাব প্রযাস' আমবা কবেছি। বলা বাছল্য আলোচ্য 
সাঁধিকাদেব বাইবেও উচ্চকোটিব বহু সাধিক] বধে গ্রিষেছেন, সুযোগ "ও অবসব- 
মতো পববর্তীকালে তাদেব পুণ্যকথা বিবৃত কব। হবে। 

সাব! দেশেব বাষ্ট্র ও সমাজে আজ দেখা যাচ্ছে চবম অনাঁচাব, অবক্ষব ও 
আত্মহননেব বিভীষিকা ।' এই ছুদ্দিনে' 'ভাবতেব সাধিকা” গ্রস্থেব বি 
প্রযোজন ববেছে বলে-আমবা৷ মনে কবি। 
' সাধিকাগণ সান্বিকী মাতৃশক্তিব প্রতীক, জাতীয় উজ্জীবনেব টেদনী। 
তাদেব সেই মাতৃশক্তিব ্বরূপকে এই গ্রন্থেব মাধ্যমে জনভীবনেব সম্মুখে তুলে 
ধবাৰ চেষ্টা কবেছি আমবা। ইতি-- 

ও ১ 


প্রত্যুষেব স্নিগ্ধ মধুব আলো. ছড়িযে পড়েছে - ্রীবি্লিপুত্ববেব 
আকাশেব গায়ে। ধ্যান ভজন সমাপন করে, ফুলেব সাজিটি হাতে 
নিয়ে, আচার্য বিষুচিত্ত কুটিব্বে অঙ্গনে এয়ে দীভান। এবাব শক হবে 
ও অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান। উদ্তান থেকে বেছে বেছে 
নান! বর্ণেব নানা গন্ধেব ফুল তিনি চষন কববেন, তাই দিযে সারা 
মনপ্রাণ ঢেলে প্রভুব জন্য গীথবেন অজজ্র মালা ।: ভাবপব শ্রীমন্দিবে 
গিষে প্রেমভরে একটি ক'রে এ মালা গুচ্ছ ছুলিযে দেবেন অগিবতাৰ 
আদিকেশবেব গলায়। প্রভুব মালাকাৰ হযে, এমনি ক'বে ভক্তশ্রেষ্ঠ 
আচার্য ্রতিদিন উপনীত হন .তীব কাছে, নিপুণ হস্তে এক, একটি 
ক'বে সাঁজিষে দেনপুষ্পমাল। প্রহবেৰ পৰ প্রহব নির্নিমেষে, বিগ্রহেব 
অপৰপ শৌভার দিকে চেয়ে চেয়ে আশ আব মেটে না। প্রতি 
প্রভাতে, প্রতি রাত্রে মাল্যদানেব এই পবম মধুর অনুষ্ঠানটিব জন্যই 
আচার্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা ক'বে থাকেন। রঃ 
নত গতা ুম্খ উল্ানেদ 
সীমানা ।- এই-উগ্ভানটি আচার্েব নিজের হাতে গড়া, তার সর্বন্য 
উজড়ি ক'বে গড়া । পৈতৃক বিষষ-আশয যা কিছু ছিল- তা৷ বিক্রয় 
ক'রে এই উদ্ভান তিনি বচনা কবেছিলেন। তাবপব এর ওপব 
ঢেলেছিলেন উত্তবকালেব অজিত সম্পদ ৷ .সেবাব পাগ্য বাজসভাষ 
এক 'বিবাট শ্রস্তরবিচাব সভাব অধিবেশন হয়। বহু প্রখ্যাত আচাধ 
ও দার্শনিক দেশ-দেশাস্তব থেকে আমন্ত্রিত হযে আসেন। এই 
বিচাবসভাষ বিষ্চিত্ত ভার অসাধাবণ গ্রতিভাবলে স্থাপন করেন 
ভক্তি সিদ্ধান্তের প্রাধান্য । বিজযী আচার্ধের গলা সেদিন জযমাল্য 
পবিষে দিষেছিলেন পাঁগ্যরাজ, সেই সঙ্গে উপচৌকন দিয়েছিলেন 


৮ ভাবতেব সাধিক! 


একবাশি ব্বর্ণসুদ্র। । সেদদিনকার প্রাপ্ত অর্থেব সমস্তটাই বিষুঃচিত্ত ব্যয় 
কবেছেন তাঁর উদ্ভানের পেছনে । 

এই স্থানটি বিষুচিত্তের,জীবানের এক পরমূ সম্পূদ । তার প্রাণ- 
প্রভু ষে এই উপবনেবই কুপ্ধে কুঞ্জে রয়েছেন লীলাচঞ্চল। এখানকার 
প্রতিটি লভাষ, পত্র-পুষ্পে, তরুর শাখা জেগে আছে তারই দিব্য 
আমন্দেৰ শিহরণ | নানা বর্ণের, নানা গন্ধের পুষ্প চয়ন ক'বে 
প্রতিদিন এখানে গাঁথা হ অর্গাবতারের অর্চনামালা ৷ ভাঁই তো এই 
পুণ্পো্ানকে কেন্দ্র “ক'রে দিনেৰ পৰ দিন আঁবন্তিত হয়ে চলে 
বিষ্্চিত্তের ভজ্রনময় জীবন । 


নবারুণের আলোকচ্ছটা ছড়িষে পডেছে উধ্বয়িত নাঁগলিঙ্গমের 
শাঁখায শাখা । আদিকেশবেব গগনচুন্বী মদ্ৰিরচূড়াষ ফুটে উঠেছে 
তারি অপরূপ ন্বর্ণ- আভা । নাঃ পুষ্পচযনের আর দেবি কর! নয, 
বাগানের দিকে তাড়াতাড়ি,এগিষে চললেন আচার্য বিষুচিত্ত 4 

আধাঢের বর্ষণক্ষান্ত প্রভাত । জুই চামেলী থবে থবে ফুটে-বষেছে 
দিকে দিকে। প্রাণভরে বিষু্চিত্ত পুষ্প” চষন ক'রে নেন, অল্প সময়েব 
ভেতর সাজি তাঁব ভরে ওঠে। এবার কিছুটা তুলসীপত সংগ্রহ হলেই 
কুটিবে ফের! যাষ। 

পুষ্পোন্ান পাঁর ' হয় তুলসীকাননে পা বাড়াতেই আচার্য, বিশমর 
বিমূঢ় হযে বান। একি অভাবনীষ দৃশ্য উদ্‌্ঘাটিত তাঁর নযনসমক্ষে? 
মাটির ওপব তুলসী বিছানে! শধ্যাষ শায়িত বষেছে এক নযনাভিরাম 
শিশুকন্যা । দেবশিশু না মানবী? অথবা একি আচার্য বিস্ণুচিত্তেব 
মনেব ভ্রম? কিংব! দৈবী মায়া ? 

কাছে এগিঘে দেখলেন,-লাবণ্যে চলঢল অঙ্গ, অনিন্দ্স্ুন্দরী এক 
শিশুকগ্য! আপন মনে শুয়ে স্তষে হাত পা নেডে খেলা কবছে। সাব! 
মুখ হাসির আভায় সমুজ্জল । 

কিন্ত কোথা থেকে এল এই শিশু? কে বেখে গেল এমন কবে 
এই তুলসীবনেব অভ্যন্তবে ? 
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নান প্রশ্ন এসে ভিড় কবে বিফুচিত্তের মনে । সুন্সেহে শিশুটিকে 
স্পর্শ করতে গিষেও থমকে দ্ীডান | স্পুশ্য কি অস্পৃশ্য কে বলবে? 
জন্ম কাঁব ঘবে, কেনই বা এখানে পরিত্যক্ত ,হল তা৷ জান। নেই। 
চাঁদেব টুকবোব মতো! এমনতর, শিশুকে প্রাণে ধরে বিদেষ দিতে 
পারে সে কোন্‌ ছুর্ভাগিনী জননী ? আকাশ পাতাল কত কিছু ভাবতে 
থাঁকেন বিষ্ুচিত্ত। কিছুরই খেই পান ন|। 

ঠিক সেই মুহুর্তে তুলসীকুঞ্জের ওপাশ থেকে ভেসে আসে ন্লক 
কঠের দৈবী আওয়াজ, “আচার্য, কেন বৃথা তুমি ভেবে মরছো ? ,এ 
কানন কাব বলতো।? তুমি কি আমাকেই এটা উৎসর্গ ক'রে দাও নি? 
বর্দি তাই হয, এ যে আমাবই লীলাস্থলী ! দেবভোগ্ ছাডা, এখানে 
অবাঞ্ছিত, অগ্রহণীষ বস্ত কি কবে আসবে বলতো? এতো শুধু 
মানবী কন্া নয, এ যে দেবপুজার দিব্য অধ্য। তোমার বাগানের 
'অজত্র ফুলেব মাঝে এ এসেছে ফুলবানী হযে) তোমার মালার 
ফুলেব সাথে একেও উৎসর্গ ক'রে দাও তোমার ইষ্টের চবণে। 
তারপব একে পালন করে৷ আপন সম্তানবপে। প্রেমভক্তিব সাত্বিক 
সংস্কার নিষে এ কম্তা! জন্মেছে । কৃষ্ণপাগলিনী হযে, কুষ্ধবল্লভা হযেই 
দে কাটাবে ভাব দিব্যজীবন | অগণিত নরনারীকে করবে কৃষ্ণরসে 
রসাধিত |” 


মনের সংশষ ও ছ্বিধ! ছন্দ সেই মুহূর্তে ঘুচে যায, পরম স্সেহে 
নর রাহা 
কুটিরে। - 

সোৎসাহে পত্বী বিরতি? ডেকে আচার্য বলেন, : "ওগো, এসো 
এসো । এই ছাখো, কি বন্ত তোমাব জন্য এনেছি। প্রভুর বাগানের 
এ এক নূতন প্রাণমাতনো যুূল। পবন প্রভূ রঙ্গনাথজীর কৃপায স্দর্গ 
থেকে ঝবে পডেছে ।” 

আচার্ষপত্লী সন্তানহীনা। "আনন্দে অধীল হে ছুটে এলেন, 
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শিশুকম্ঠাকে চেপে ধরলেন বুকেব মাঝে? সব কথা শুনে আনন্দের, 
তাৰ আর অবর্ি বইল না? 

খানিক বাদেই পুম্পমালাব সাজি আব নেই নবলব্ধ কন্যা৷ নিষে 
বিষুচিত্ত প্রীমন্দিবে প্রবেশ কবলেন। পবমানন্দে হুই-ই অর্ধ্য দিলেন 
জাগ্রত নাবাষণ বিগ্রহের চবণতলে | . 

বেদীতলে শাধিত বষেছে দিব্য লাবণ্যমযী কন্যা । একবাব দেখলে 
চৌখ ফেরানো কঠিন। অনুসন্ধিৎস্থু হযে দর্শনার্থীদের কেউ কেউ- 
জিজ্ঞানা! করে, “আচার্ষ, এ কন্যারত্ব কার বলুন তো? কোথায 
পেলেন? কি ক'বেই বা পেলেন ?” 

- «দেবানুগ্রহে পেষেছি, ভাই, এ আমাবই 1” 

একটা চাপা গুপ্কন ওঠে মন্দিবকক্ষে। আচার্য প্রো হযেছেন। 
দীর্ঘদিন তিনি নিঃসস্তান, রতি নি যানো তার ঘবে 
হঠীৎ এ কন্সাব আবির্ভাব কি কাবে হল? - 

' সব শুনে কেউ কেউ প্রশ্ন তোলে, “জাতি ধর্রেব-বৌজ না ক'রে 
আচার্য এ কন্যাকে গ্রহণ কবলেন। কিন্তু তব মতো! লোকেব পক্ষে 
এটা কি স্ুবিবেচনাব কাজ হল ? লোকেই বা! কি বলবে ?” 

মর্মাহত হালন 'বিষ্রচিত্ত । যুক্তকরে সকাতবে দৃষ্টি নিবদ্ধ কবলেন 
অর্চাবিগ্রহেব কৃপালু নষন ছটিব দিকে | জানালেন নীরব প্রার্থনা 
“তোমা প্রদত্ত বস্তুব স্বীকৃতি তুমিই দাও প্রভূ, আমাৰ আব আমাব 
কন্যাব মর্ষাদা তুমি বক্ষা কবো৷ |” 

' হুঠাৎ দেখা যায এক অলৌকিক দৃশ্য ৷ 'ক্রীবিগ্রহেব কণ্ঠ থেকে 
একগাছা। ম।লতীব মল! ছি'ডে পড়ে বেদীতলে; শাধিত কন্ঠাৰ শিবে। 
মন্দিবকক্ষে দণ্ডাযমান ভক্তদেব মাঝে ওঠে আলোডন। এষে 
অগাবতারেব নিজস্ব নীবব স্বীকৃতি ছাভ! আর কিছু নয়। সংশষের 
মেথ সুহ্র্তেব মধ্যে কেটে যায সবাব মন থেকে! সমবেত 
উচ্চাবিত হষ আচার্ধ বিষ্বুচিত্তেব জযখ্বনি 1 

সেদিনকাব এ কুপাধন্তা শিশুকম্তাই উত্তবকালেব মহাসাঁধিকা 
অগ্ডাল। দাক্ষিণাত্যেব প্রেমভক্তিসিদ্ধ আভবাব বৈষ্বদেব মধ্যে 
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নাঁরী সাধিকাৰপে তিনি ছিলেন অনন্যা । অর্চাবতার শ্রীবঙ্গনাথের প্রিয় 
বল্পভা আব গোগী প্রেমে মূর্তবিগ্রহ ছিলেন অগ্ডীল। সেই প্রেমময়ী 
কুষ্ণ-সর্বন্থ সাধিকাব টা ইতি ভি র্যা রর 
অক্ষয হয়ে আছে। রর 

শিশুকে কোলে ভি 
নিঃসন্তান দম্পতির হাদযে উচ্ছলিত হয় অপত্য ন্মেহের অমৃত-বস ৷ 
সারা ঘব.অঙগন শিশুব প্রাণভোলানো কলহাস্তে মুখরিত হযে ওঠে । 
পিত৷ মাতাব হ্বদ্য-কন্দব আনন্দে আবো৷ ঝলমল কবতে থাকে । 

আদব ক'বে ভীবা৷ 'এই কন্যাব নামকবণ কবেন, “কনই' অর্থাৎ 
কাঞ্িময়ী, কমনীয়া স্থুকন্ধ।। সাধিকাজীবন ক্ষুরণেব অল্পক।(লেব 
ভেতবই “কনই' পবিচিত হন অগ্ডাল নামে । আধাটেব শুভ শুরা 
চতুর্থীতে ভক্তপ্রবব বিষুচিত্ত এই -দিব্যকাস্তি, নুদর্শনা-কম্যাকে লাভ 
কবেছিলেন, তাই আজও তা চিহ্নিত হযে আছে অগ্ডালের আবির্ভাব- 
(তিথিবপে। দাক্ষিণাত্যেব জনসমাজে, বিশেষ ক'বে ভক্তিসিদ্ধ আড়বাৰ 
সাধকদেব ভক্ত ও 'অন্ুগামীদেব কাছে এই পবিত্র তিথিটি হযে বয়েছে 
. অবিস্মবণীয়। 

পবম ন্সেহে ও আদবে বিষুচিভ্ত এই পালিত কন্তাকে লালন 
করতে থাকেন। 'কন্তাও দিন দিন 'বেডে ওঠে শশীকলাব মতে | 
পিছাব উপব' তাব ভাবি 'টান। উদ্ভানেব তকলতাব পবিচর্যায়, পুষ্প- 
চঘনে”ভজনকুটিবে, প্রত নাবাঁধণের মন্দিবে, আচার্য যখন যেখানে 
যান, “কম্তা অগ্ডাল ছাষার মতো! থাকেন ভাব সাথে সাথে । আচার্য 
ও বীবাজধযৈব পবান-পুতলী এই মেষে। ক্ষণেকেব তবেও তাকে চোখের 
আডাল কবতে তাবা ভবসা! পান না। কি যেন এক ছূর্বাব আকর্ষণে 
সে এই ভক্ত দম্পতিকে সদাই টেনে বাখে। 

এক একদিন আচার্ষের মনে প্রশ্ন জাগে। দীর্ঘ দিন ভক্তি- 
সাধনাৰ তিনি অনুষ্ঠান ক'রে আসছেন, ইষ্টভজনে ইসকর্ে নিজেকে 
কবেছেন নিবেদিত। কিন্তু এই কন্যাকে কেন্দ্র ক'বে আজ তাব 
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জীবনপ্রবাহ কোন্দিকে, সঞ্চালিত হতে যাচ্ছে? - কেন এই' মনিবীর 
সেহের আকর্ষণ? কেনই বা বৃদ্ধ বধলে এই মায়া বন্ধন? “7 

সঙ্গে সঙ্গেই কানে আসে ইই্দেব প্রীনাবাষণেব মধুর বাণী। প্রভু 
বলেন, “বিধুচিত্ত, সারা জীবন একান্ত নিষ্ঠায় তুমি অর্চনা ক'রে 
আসছে৷ আমায নিজ হাতে গভ। উদ্ভানেৰ পুম্পমাল্যে। দৈব কৃপাষ 
তোমার সেই উগ্ভানে আত্মপ্রকাশ কবেছে এই দিবা ফুল-_অগাল। 
ভীঁকে তুমি আমার অর্চনার উপযোগী ক'রে, বঙে -বসে প্রস্ফুটিত ক'বে 
তোল-_-এই যে আমি চাই। অগ্ডালকে তুমি গণ্য করবে দিব্যলোকেৰ 
পুগ্পরূপে, আমার অর্চনার এক প্রধান উপচাববপে। তাহলে তোমাব 
'অপত্যন্সেহ আর মাযার বন্ধন বলে মনে হবে না ।” 

ভক্তসাধক বিষুচিত্বের সব সংশয় দুবে যাষ, অস্তবেব ভার লঘু 
হয। সত্যিই তো, এ কন্যা তিনি লাভ করেছেন দেবানুগ্রহে, তারপর 
ইষ্টবিগ্রহের চবণেই, তাকে করেছেন উৎসগ্সিত। তবে কেন সে" হবে 
বদ্ধনস্বরূপ ? 

পবম আগ্রহে বিষ্চুচিত্ত অগ্ডালেব লালন-পালন: ও টিন ভার 
গ্রহণ করেন; প্রখন থেকে এ-কার্ধ হয় তাঁব পবিত্র 'দিনচর্ষার এক প্রধান 
অঙ্গ। 


অগ্ডাল ধীরে ধীবে কৈশোরে পদার্পণ করেন। অঙ্গে যেমন 
তাঁর অপরূপ ব্বপলাবণ্য জম্তরের এখ্বর্ষও তেমনি রয়েছে সুপ্রচ্র । 
ভক্তিপ্রেমের শুদ্ধ, সংস্কার নিষে জন্মেছেন, সে সংস্কাব ক্ফরিত, হযে 
ওঠে পিতাব মুখে এশ্বরীয কথা, শুনে। আড়বাবদের -ভাগবত 
জীবনের কথ প্রেমোন্মাদনাব কথ! শুনে তীর 'ছই নষনে ঝরতে 
থাকে পুলকাশ্রুব ধাবা । পিতা! বিষ্দুচিভ্ত ভক্তিদাধনাষ বাৎসল্য 
বসের ধারক ও বাহক। এ অঞ্চলেব ভিনি এক সর্বজনশ্রদ্ধেয় আড়বাঁর 
বৈষ্ণব । তাব মুখে দিনের পর দিন অগ্ডাল ভক্তিবসে বসাধিত দিব্য- 
প্রবন্ধ, বিশেষ ক'রে ভাব ব্ববচিত বৈষ্ণবীঘ গ্রীতি, শ্রবণ করেন। 
প্রেমভক্তিৰ ভাবতবঙ্গ উচ্ছলিত হফ তাব সাবা দেহে মনে। শ্রুতিধব 


অগ্তাল রজনাষকী ১৩ 
কিশোবীব স্মৃতিতে অবলীলাঁষ গেঁথে যায় সাধক বৈফবদে দিব্য 
অন্ুভূতিময পদাবলী । 

ভাগবতের ৪ হানীতিডের হা 1 
কণছে, সাবা অস্তব উদ্বেল হযে ওঠে কৃষ্ণপ্রেমে। কিশোরী জীবনে 
উপজিত-হয় প্রেমভক্তির "দিব্য বসধাবা। বড় সহজ বড স্বাভাবিক 
অগ্ডালেব এই বপাস্তব। যে সহজাত কৃষ্ণপ্রেম নিয়ে তিনি জন্মেছেন, 
নি রান বিলি না 
অনুকূল পবিবেশে। - / 

অণ্ডাল যেমন সকষ্ঠি তেমনি ভজন নিলা? 
ভাবাবেশে মত্ত হযে শ্রীমন্দিবে বসে তিনি যখন ভগবং-সংগীত গান 
কবেন, দর্শনার্থীদেব ভিড লেগে যায। কিশেরী অগালেব ভজন ও 
ভাবাবেশেব খ্যাতি বটে শ্রীবিস্লিপুত্তবেব সীমা ছাড়িয়ে । 

অগ্তালেব জীবনে সবচেষে বড আকর্ষণ ভাব পিতার " বচিত 
পুষ্পোস্ঠানটি। এ উদ্ান বিষু্চিত্ত রচনা করেছেন ভার ইঞ্টবিগ্রহেব 
সেবাঁব জন্য, নিত্যকাব পুষ্পমাল্য যোগাঁনোব ভাব নিষেছেন তিনি । 
এখানকাৰ প্রতিটি তরুলতা' প্রতিটি পুস্পস্তবক 'অগ্ডালেব প্রীণসর্বন্য। 
রোজ প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠেই- এই উদ্ভানে তিনি প্রবেশ কবেন। 
বিচরণ কবেন যুক্ত বিহঙ্গিনীব মতো ৷ প্রেমবিধুবা! হয়ে “চষন কবেন 
প্রভুগুজার পুষ্পরাজি। পিত৷ মাতাব সঙ্গৈ সানন্দে ভজন গাইতে 
গাইতে অগ্তাল মাল! গীথেন,' তারপর শ্রীমন্দিরে গিয়ে 'আদিকেশবেব 
গ্লাষ তা" পৰিষে দেন একটি পর একটি।  বটপত্রশী নারাযণ- 
বিগ্রহের"কোন্‌ দিব্য বসমধুর বপ- ফুটে ওঠে 'কিশোবী অগ্ডালেব 
মানসপটে তাঁ তিনিই জানেন ॥  সেদিবাদর্শন ভাব আযত ছুটি নয়ন- 
কমল থেকে উৎসাবিত কবে প্রেমাশ্রুব প্রবাহ। কিশোবী অগ্ডালেব 
এই প্রেমাতি, এই ককণমধুব বপ দেখে মন্দিবের দর্শনার্থীদের নযনও 
হযে ওঠে অশ্রু ছলছল । 

'দাক্িণাত্যেব ভক্ত-সমজৈ'অর্চাবতাব শ্রীবঙগনাথ বিগ্রহেব মর্যাদাঁব 
সীমা নেই। বড জাগ্রত বড় কৃপাঁদু এই দেববিগ্রহ । এঁকে কেন্দ্র 


১৪ ভাবতেব সাধিকা 


ক'রে হাজার হাজার বংসব ধরে অগণিত ভক্ত- সাধক হয়েছেন 
-আগ্তকাম, ভক্তি-শাম্ত্রেব পঠন গঠন ও ব্যাখ্যান ছড়িয়ে, পড়েছে ' 
অজভ্রধাবে। অগ্ডাল এই মহান্‌ বিগ্রহেব লীলাকথা অনেক শ্রবণ 
করেছেন, শ্রবণেব সঙ্গে সঙ্গে নিমজ্জিত হয়েছেন, প্রেমসমুদ্রে। 
-পিতাঁর ,কাঁছে অগ্ডাল ভাগবত শ্রবণ করেছেন দীর্ঘদিন । -শ্রীকৃষ্ণের 
মধুর লীলা, আর সর্ধত্যাগ্রিনী গোগীদেব প্রেমেব "পরাকান্ঠা ভাব মন 
কেড়ে নিষেছে। তাই ইষ্টদেব শ্রীরঙ্গনাথেব গোপীজনবাঞ্ছিত বুষ্চ 
বূপটি চিবতরে অঙ্কিত হয়ে গিষেছে তাঁব মানসপটে,। মাধুর্মৃতি 
মুরলীধর ব্রজেন্দ্রনন্দন কুষ্েব অপাব মাধুর্ষের রসতরঙ্গে তাই. অগ্ডাল 
সর্বসত্ব তাৰ হয়ে উঠেছে প্রেমময, মাধূর্ধময। এই মাধুর্য তাকে 
দিনেব পর দ্রিন রাতের পর রাত পাগল ক'রে তোলে । সাব! দেহে 
ও মনে, সাবা সত্তা, উদ্বেল- হযে ওঠে বাগাত্তিকা ভক্তিব ছুকুলভাওা 
রূসপ্লাবন। ০7 8:87. ১ 

,অসামান্ত। জাতরতিবপে, অর্থাৎ সহজাত কৃষ্ঃপ্রেমের অধিক্কারিনী 
হয়ে জন্মেছেন অগ্ডাল। সেই সঙ্গে তার ভেতরে বিকাশ. লাভ 
করেছে অনন্যসাধাবণ- কাব্যপ্রতিভা। নিজের সাধনজীবনে ঘা কিছু 
দিব্য অনুভূতি ও লোকোত্বর মহাভাবের ক্ষুরণ হয়, তৃখনি -তা 
ছন্দোবদ্ধ হযে ওঠে তার অনুপম, কাব্যগাথাষ। ভার নিজের রচিত 
প্রেমাশ্রধী কাব্য আর তীর মধুকঠ নিহত ভজন ও পদাবলী ঞ্বণ 
ক'রে প্রবীণ ভক্ক ও আচার্ষের৷ অবধি বিস্মিত হয়ে যান।- সবাই 
বলাবলি করতে থাকেন, বিষ্ুচিন্ত আড়বারেব গৃহে অচিরকাল.মধ্যে 
অত্যদয় ঘটছে আর 'এক নূতন আড়বারের । সর্বাপেক্ষা- আনন্দ 
৪ বিস্ময়েব কথ।---এই, নবাগত আড়বার হচ্ছেন একজন ব্মমন্বী এবং 
তিনি.তকণী। ্ 

অগ্জালেব প্রেমতক্তি সাধনা “কৃষ*উন্মদনা ও উত্তর জীবন বর্ণনা 
কবার আগে দাক্ষিণাত্যের আড়বারদের সাধনা, সিদ্ধি ও দিব্য 


অগ্ডাল বঙ্গনায়কী ১2 


সিছরলি নাত সাজ সরে জনি এ জেনে 
নেওয়া প্রয়োজন ! রি 
জুট? হি হাত তিন বয়েছে 
বহু শতাব্দী থেকে। নিম্বার্ক, “মধ্ব, রামানুজ, বিুম্বামী প্রভৃতি 
১৫৪৯ স্বভাবতীয় দর্শন ও সাধনক্ষেত্রে কালজধী আনন 
গ্রহণ কবে আছেন। এই সব ভক্তিবাদী আচার্ষ, ছাডাও আব 
একদল ভক্তিসিন্ধ সাধকেব আবি9্ভাব আমব। দাক্ষিণাত্যে দেখতে পাই? 
ধাবা প্রেমভক্তি সাধনার পবাকাষ্ঠী দেখিষে গেছেন, এ-সাঁধুনার 
ধারাকে বইষে দিয়েছেন জনজীবনে -স্তবে,স্তরে ৷ এঁর! হচ্ছেন 
বহুলখ্যাত আড়বাব বৈষ্ণবগোষ্ঠী। দাক্ষিণাত্যেব“পল্লব বাঁজাদেব, সুয়ে 
এঁদের অভ্যু্ঘ ঘটে এবং সপ্তম থেকে অষ্টম শতক অবধি ছা 
বৎসর ধবে এঁদেব সাধন! ও সিদ্ধিকে কেন্দ্র ক'রে ভক্তিধর্মেব প্রবাহ 
বিস্তারিত হয। আডবারদেব প্রভাব শুধু দক্ষিপদেশেই -সীমাবদ্ধ 
খাকে "নি, উত্তব ভীবতেও তা রিস্তাবিত হয়েছে । নানাভাবে দে 
অঞ্চলেব ধর্মজীবনকে কবেছে প্রভাবিত 1 রামানন্দ, কবীব, নানক, 
চৈতন্য থেকে শুক ক'রে তুকারাম, নামদেব অবধি সকল ভুক্ত 
সাধকর্দেব জীবনেই" আড়বাবদের , প্রেমোন্সাদনার ইতি 
বি 
ত্তিধর্মের পবাকান্ঠা দেখিয়ে, সিযেছেন আভবাব, টি 
ভারা! ছিলেন জাতরতি, বিষুপ্রেম বা কৃষ্ণপ্রেম তাবা লাভ করেছেন 
আজন্স থেকে, এজন্য তাদেব শাল্্রপাবঙ্গম হতে হয় নি, বৈধীমার্সের 
উপালনাও ভার! অন্ুমবণ কবেন নি। ভাবময় এন্বরীয় উন্মাদনার মধ্য 
দিয়ে হয়েছে তাদের পরমপ্রান্তি। জঈশ্ববপাগল আড়বারদের, রম্য 
প্রতিচ্ছবি আনব! পাই ভাগবতের। ভক্ত-বর্ণনায় । 
কচিদ্রুদতি বৈকুণ চিস্তা শবলচেতনঃ। 
ক্কচিন্ধ্সতিতচ্চিন্তাহনাদ উদ্‌গায়তি কচিৎ ॥ 
নদতি ক্কচিহুংকঠো! বিলজ্জো! নৃত্যতি কষচিৎ 
কচিত্রদৃভাবনাধুক্তস্তত্মযোহ্মুচকার হ ॥ 


প 
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অপূর্ব এই পবম ভাগবতেব, ভাবশাবল্য। "মিলন বিবহে মান, 
অভিমানে প্রাণপ্রভূকে ভাবা আশ্মাদ করেন প্রাণ মন ভরে । কখনো 
স্তব-স্তরতিতে' বিভোব, কখনো! মহাভাবে উত্মত্ত, কখনো! চলছে বোদন, 
কখনো হাস্ত, কখনো ব৷ নির্লজ্জ মতো নৃত্য । আড়বাব বৈষণবদেব 
মধ্যো' প্রেমভক্তি ও ভাবমঘ সাধনাব এই বৈশিষ্ট্যই মূর্ত হযে উঠেছিল । 
ভত্তিশীল্স বলেছেন “প্রেমদশায়াং বৈপবীত্যেন ভিষ্ঠতি*। এই পাগল, 
করা প্রেমদশ! মহাভাব অধিকাংশ আড়বারেব জীবনেই, কবেছিল 
আন্মপ্রকাশ। | 
আড়বার শব্দটি তামিল ভাষার । আড় অর্থে নিমগ্ন, বাব--যিনি। 
থাকেন। অর্থাৎ ঈশ্ববপ্রেমে যে সাধক সদাই থাকেন নিসগ্র, তিনি 
প্রকৃত আডবাব বৈষুণব। তামিলদেশেব ধর্মসংস্কৃতিময় জীবনে 
দ্বাদশ জন আভবাবেব অভ্যুদ্ঘ দেখা যায। পৌর্বাপর্য অন্ুসাবে 
এঁদেব -তাগিল নাম- পোয়গৈ, পুদত্ত, পে, তিকমড়িশৈ, নম্মা” 
মধুবকবি, পেবিয (ব। বিষ্ণুচিত্র, অণ্ডালের পালক ,পিতা ), অণ্ডাল, 
তোগ্তাঞ্চুডি, তিকগ্পান, কুলশেখব ও তিকমঙ্গই। প্রেমধর্মেৰ পথে 
এঁরা অগ্রসব হযেছেন দ্বাস্তয, সখ্য, বাৎসল্য এবং কাস্তাভাবের বিভিন্ন 
খাবা ধবে, ধাব ধীব "নিজস্ব- 'বৈশিষ্ট্য অন্ুযাধী। এঁদেব মধ্য 
একমাত্র নাবী সাঁধিক! হচ্ছেন অগ্ডাল এবং আড়বাবদেব মধ্যে 
নাধিক! ভাব বা কান্তাভাবেব ক্ফুবণ তাব ভেতবেই প্রকটিত-- হযেছে 
সব চাইতে বেশী। 'পুকষ আডবাবদেব মধ্যে যে তিনজনেব ভেতব 
নীযিকাঁভাবেব কিছুটা শ্ফৃতি দেখ! যাহ, ভাবা হচ্ছেন :নম্মাড়বার, 
কুলশেখব ও তিকমঙগই। * 
/ বিষ্ণু ও কৃষক শ্রীভগবানেব এই ডি লাম 
দিব্যপেবই উপাসক ছিলেন আভডবাব বৈষ্ণবেবা। আব এই এখবর্ 
মাধুর্বমঘ পবমপুকষকে লাভ কবাব জন্য তাবা'ক'বে গেছেন সর্বস্ব পণ। 
বৈধী অথবা বাগাত্মিকা, 'দাস্ত-বাৎসল্য ভাব ব! নাধিক! ভাব, 
যে ধারাই অন্ুসবণ ককন'না,কেন আডবাবদেব সাধনা, জীবনদর্শন ও 
তত্ব ভাবনাব ভেতব, একট। মৌলিক এঁক্য বর্তমান । জীব ঈশ্ববের 


অগ্ডীল ব্গনায়কী ১ 


সৃষ্ট, সদ। ঈশ্বব দ্বাবা বিধৃত ও আশ্রিত, ঈশ্ববেব সে চিবকিস্কব বা সেবক 
এবং চবমপ্রীপ্তিব পব এই কৈক্ষর্যেব সৌভাগ্যই থাকে ভাব অব্যাহত ৷ 

আঁড়বাবদেব প্রেমভক্তি পথেব শ্রেষ্ঠ পাঁথেষ__প্রপত্তি, অনন্য: 
শবণ। ভীদেব মূল বথা হচ্ছে-_“পবমাত্মা বদি সর্ব অণু পবমানুতে 
অনুস্থযত হন, তবে জীবকে অনিবার্ষৰপে তাৰ উপব নির্ভব কবতেই 
হবে, তাকে জীবনপ্রভু ও পবমাশ্রষ বলে মেনে নিতেই হবে । উভয়ের 
পাবস্পবিক মূল সম্পর্কটি থেকে এটাই প্রতিপন্ন হয যে জীবকে তাৰ 
চবমপ্রাপ্থি লাভ কবতে হলে, কবতে হবে সম্পূর্ণৰপে আত্মসমর্পণ ৷ 
অর্থাৎ আভডবাবদেব জীবনদর্শন অনুযাষী প্রপত্তি বা চবম আত্ম- 
নিবেদনই হচ্ছে 'পার্ধ। এই উপাষ কিন্তু জীবেব আবন্তাধীন নয়, 
শুধু শ্রীভগবান্ই তাৰ অপাঁব কৃপাব বলে তীব ব্যবস্থা কবে দিতে 
অন্গম। 

সাঁধকেব পবম পুকঘার্থ হচ্ছে পবমপ্রভূব চবণেব বৈক্বর্য, তাই তো! 
তাব চবণে আজ্মনিবেদিত হযে থাক। ছাঁড। অপব কোনো সাধনগন্থা 
আডবাব ভক্ত অনুসব্ণ কবেন না। তিনি বিশ্বাস কবেন_ প্রভুকে 
পাবাব উপাষ প্রভূ নিজেই, কাবণ সব কিছু কল্যাণমষ দীন যে 
তাব অসীম কৃপাৰ উৎস থেকেই নিঃসৃত হয। যে কোনো আদর্শ ও 
পশ্থাই অনুসবণ কব! হোক না কেন, দেখা যাবে ষে, তাব থেকেই সেই, 
পন্থ! হযেছে উদ্গত, ভাব থেকেই সংগৃহীত হযেছে পবম পাথেষ ৷ পথ, 
পাঁথেষ ও পথিক তাবই সঙ্গে সম্পকিত বযেছে অবিচ্ছেগ্ভ যৌগবদ্ধনে 
কাজেই শ্রীভগবানেব সেব! ও কৈক্বর্ধই যদি প্রেমভক্তি সাধনাব মূল 
লক্ষ্যবস্ত হয, তবে একৈকনিষ্ঠা ও আত্মসমর্পণ ছাঁডা আব তো কোনো 
উপাষ নেই ।৯»১ 

সাঁধনাব চবম সাফল্যেব পবেও সেই একই দাস্তয ও সেবাব 
কথা। শ্রীভগবানেব চিব কৈশ্বর্ষেব মধ্য দিষেই ভক্তিসাধক আঁড়বাব 
গত চান ভার পবন পুরান ভাব সাধনাব সিদ্ধি ও পবমানন্দবস। 


১ দ্ধ বিলিজিযান অব. দ্য আভডবাব্স--কে, শেষাত্রি (সেমিনাব অন 
সেইন্ট) 


নাবিক (*)-১ 


১৮ ভাবতেব সাধিক1 


আডবাবদেব শ্রেষ্ঠতম অবদান তাদেব প্রেমভক্তিমূলক অজত্র 
পদাবলী । এগুলিতে প্রধানত বযেছে- শ্রীভগবানের প্রশন্তি, মিলন 
বিবহেব লীল'কাহিনী ও দিব্য অন্থুভুতিব ব্যঞ্জনা। এই সব পদ ও 
গাখাব সংখ্য! হবে প্রা চাব হাজাব। সারা দাক্ষিণাত্যেব মন্দিরে 
এগুলি মনোবম তানলবযোগে গ্রীত হব, ঝল্পত হয, অগণিত ভক্তজনের 
হাদয়তন্ত্রীতে। এই বসদমৃদ্ধ পদাবলীগুলিকে বল! হয দিব্যপ্রবন্ধ, 
অর্থাৎ ভগবৎ সম্বস্কীব প্রবন্ধ বা অলৌকিক প্রবন্ধ ৷ 

এসব দিব্যপ্রবন্ধেব ভেন্ুব নন্মাভবারেব (শঠকোপ স্বামী) 
মূল্য ও মর্যাদা হচ্ছে সব চাইতে বেশী। তাব বচিত তিরুবিরুত্তম। 
তিকবাসিবিবগ, পেবিষ তিকবন্দাদি এবং তিক্বায়মোড়ি নামক 


প্রবন্ধ বিশ্বেব প্রেমভক্তি সাহিত্যে কালজধী আসন অধিকাব ক'বে 
থাকবে। 


নম্ম(ভবাবেব এই চাবটি প্রবন্ধকে শ্রীবৈফবেবা বলে থাকেন 
তামিল পবিচ্ছদে ঘেবা চতুর্বেদ। ভক্ত নম্মডিবাবেৰ শ্রেষ্ঠতম প্রবন্ধ 
তিকবাঘমোডিকে প্রসিদ্ধ আচার্ব বেদাভ্তদেশিক উল্লেখ কবেছেন 
দ্রাবিডোপনিবদ বলে । তাব বচিত গ্রস্থ দর্দিণী বৈষ্ুবদেব আচার 
আচবণ ও ধর্মজীবনেব উজ্জীবনে যে বিপুলভাবে সাহায্য কবেছে তা 
আব কোনে! ভক্তন।ধকেব বচনাব নাধ্যযে সম্ভব হয নি।৯ 

নম্মাভবানেব আব এক অবদ[ন বষেছে বিশিষ্টাদবৈভবাদেব ওপব | 
স্্রীবৈকবেবা এ সত্যটি অকুঠঠভাবে ন্বীকাব কবেন যে, নম্মাভবাবেব 
অধ্যাত্্ উপলগ্ষিই ভক্তিবাদেব সাথে বেদ-বেদান্তের কতকগুলি গ্রধান 
ভাবধাবাব সমগ্বৰ স।ধনে সাহাবা কবেছে ও ভাব ফলে পববর্তাকালেব 
ভক্তিবার্দী আচার্ষেব! সমর্থ হযেছেন বিশিষ্টাদ্বৈভবাদেব ভিত্তি গঠনে ।* 
বামনুজ যে তব শ্্রীভাব্য বচনাব কালে শুম্ঠবাদ খণ্ডন কবেছিলেন 


১ হিস্টবিব্যাল ইভোল্ুশান অব. শ্রীবৈধবিজ্‌ম উন সাউথ ইন্ডিবা-ভি 
বন্দচার্ধ- কালচাবাল হেবিটেড অব. উপ্ডিযা | 
২ এব 


অস্ডাল ব্গনাষকী চু 


_ নম্মাড়বাবেব যুক্তি উপলন্ধ তব্বেব আশ্রষ গ্রহণ ক'রে, তাৰ প্রমাণ 
বযেছে। 

আভবারদেব মধ্যে বয়েছেন উচ্চ নিম্নবর্ণেব সর্বস্তবেব লোক, 
বষেছেন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, অভিজাত ও অস্ত্যজ, বাজা ও দবিদ্র 
' ব্রাহ্মণ । নাবী আভডবাবও রয়েছেন। সাধন! ও সিদ্ধিব বলে এব! 
সবাই জনচিত্তে লাভ কবেছেন অপবিসীম শ্রদ্ধাব আসন। 

দীনহীন কাডাল অস্ত্জ এবং পবম পাষণীদেব জন্যও এক! 
নিয়ে এসেছেন পবম আশ্বীস ও আশাব বাণী । জীব মাত্রেই ঈশ্ববেব 
_ অংশ, তীব নিত্যদাস, তাব সেবাব অধিকাবী- এই উদাব মহাবাণী 
মান্ুষেব চেতনাব সমন্ষে উদ্ঘাটিত কবেছে সাধনাব এক সর্বজনীন 
বপ। 

শুধু জনসীধাবণেই নয, নৈষ্টিক শ্রীবৈষ্ণব সাধকদেব নমস্ত হযেছেন 
_ এবা। নাথমুনি যামুনাচার্ধ, রামানুজ প্রভৃতির মতে। দিকপাল আচার্বেবা 
এই পৰম ভাগবতদেব মেনে নিয়েছেন শ্রীবিষ্ণব আযুধ ও আঁভবণেব 
অবতাববপে। এ থেকে বুঝা ষাঁষ, প্রেমভক্তি ধর্মেব ন্ষেত্রে আড়বাঁবদেব 
প্রতিষ্ঠা ও সন্ত্রম কি বিপুল পবিমাণ ছিল । এই সব মহা-ভাগবতদেবই 
অন্যতম হচ্ছেন আমাদেব অগ্ডাল বঙ্গনায়কী ৷ 

পূ্বস্থবী আড়বাঁবদেব এতিহেব ধাবা বহন ক'বে এগিষে এসেও 
অগ্ডীল আত্মপ্রকীশ কবেছিলেন নিজন্ব ভঙ্গীতে ও স্বকীয় মহিমাঘ। 
প্বম প্রভু বঙ্গনাথেৰ প্রেমিকাৰপে জীবনসাধন! তিনি শুক কবেন। 
বঙ্গনাথ্ব লীলাপবৰ মৌহন বপটিব হন তিনি অনুবক্তা- মাধুর্যমূতি 
কৃষ্ধেব অন্ুধ্যানে একান্তভাবে হন বিভোব। বঙ্গনাথ আব কৃষ্ণ 
একাকাব হবে যায় তীব সীধনোজ্জল দৃষ্টিতে ৷ মধুব সাধনা অমৃত 
তবঙ্গে দিনেব পব দিন চলে তাব বসবিলাস। বহনাথেব নাধিকাভাবে 
বিভাঁবিত, তীবকৃপা। ও প্রেমবসে নিষিক্ত অগ্ডাল সাধকদমাজে পবিচিত 
হন অগ্ডাল বঙ্গনাযকী নামে ।৯ 


১. হিন্টবিক্যাল ইভোল্যু্শীন অব. প্রবৈফবিজ্ম ইন সাউথ ইত্ডিমা-_ 
বহ্াচার্ধ_কালচাবাল হেবিটেক্জ, ভঙ্গ ২ 


২5 ভাবতেব বার্িকা 


আঁড়বারদের ভাগবত জীবন ও ভাবোন্মাদনা থেকেই অঞগ্াঁল 
সংগ্রহ কবেছিলেন সাধন-জীবনের প্রাণরস | কিন্তু এ আড়বারদের 
অধিকাংশই ছিলেন বৈধীভক্তি অর্থাৎ দাস্য, সখ্য, বাঁৎসল্য প্রস্ৃতির 
অনুসারী ! এদের এই এঁতিহা ও পরিবেশ লকেগ অগাল কি কবে 
বেছে নিলেন ভার নিজস্ব পথ- কুষ্প্রেষ ও কাস্তা-ভজ্ন ? বাগাস্থিকা 
ভক্তিবসে কি কবে তিনি এনন নিনজ্জিভ হলেন? খোগীদেব নতো 
হলেন কুধ্উন্মাদিনী ? 

অগালের এই জীবন-বৈশিষ্টের যুলে রষেছে ভাব সহজাত কু 
প্রেম, তান্তে নন্দেহ নেই! তদুপরি বয়েছে পিতা বিকুচিত্ত ও নম্মাভ- 
বারেব শিক্ষা প্রেরণা ও প্রভাব! তখনকার দিনে দাদ্দিশাত্যে 
ভক্তনাজে প্রীনদ্ভাগবভের জনপ্রিবতা ছিল প্রচুর! পিতার কাছ 
থেকেই অগাল ভাগবভের পাঠ নিয়ে ছিলেন, তারপর থেকে কীরে 
ধীবে ভাগবতের নাধুর্বমব কুঝ অধিষ্ঠিত হন তাব হাদরাসনে। 
অর্চাবভার প্রত গ্রীরঙ্গনাথ আর ক্রু এক্াকাব হবে ঘান ভাব 
সাধনসন্ডায় । রঙ্গনাথবগী বুকে গ্রহণ কবেন ভিনি ইষ্টবপে। 

শ্ীকুঞঃচ জীবনকে কেন্দ্র করে আচার্য বিঝুরচিনত ব্বপ্ুং কতকগুলো] 
রসন্গিগ্ গাথা বা প্রবন্ধ নচনা করেন । ভাবে ব্যগ্তনাব ও রসের 
স্ষুর্তিতে এই গাথাখ্চলো ভানিল ভক্তিসাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
ক'রে আছে । এইসব কুষ্ণকথা 2 কু প্রশত্তি তকী অগাঁলকে কম 
প্রেরণা বোগাষ নি । 

অগ্তালেব জীবনে কুব্দপ্রেনেব ধারা নঞ্চাবিত কবতে ুপ্রসিঙ্গ 
ভাঁগবভ নল্মাড়বাবও (শঠকোপ স্বামী ) বথেষ্ট পরিঘাণ প্রভাব বিস্তাব 
করেছেন। নন্মান্ডবার আবিসূতি হয়েছিলেন শ্র্রীবিল্লিপুভ্তরেবই 
অপ্ণলে, ভাব উৎদারিভ ভক্তিপ্রেনের ধারা ভাইি অগ্ালেব সাধন- 
জীবনকে সপ্রদ্ধ করতে সাহাধ্য কবেছে। নন্মাডবারেব কুক্খনিষ্ঠা ছিল 
অসাধারণ । প্রতিটি দিনচর্ধা ছিল ভাব কুঞ্চনধ, তরি জীবনের 
শ্রেষ্ঠ অভীদগ্দ৷ ছিল কুঝকে সুখ দেবাব জন্ত, তৃপ্তি দেবার ভ্তন্য, জীবন 
ধারণ কর1। নিজেন্স শক্তির জন্য নর, দিব্য আনন্দের ক্তন্য নঘ-_ 


অগ্াল রঙ্গনাষকী নি 


কৃপ্রেমে বিভাঁবিত হয়ে, কষান্ত গ্রহণ ক'রে কৃষ্ণসেবায় দিনাতিপাত 
কবাই ছিল তীব চিবকাম্য ।৯ 

পিতা বিষুচিত্ত ও নন্মাড়বাবেব এই কষ্ণগ্রীতি অণ্ডালেব জীবন- 
ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেষ কৃষ্ণবসেব দিব্য প্রবাহ । এই প্রবাহ তাকে ভাসিষে 
নিষে যায় গোগীপ্রেমেব মহাসাগবে । 


সাধিক। অস্তালেৰ জীবনে এসেছে মধুব বসেব জৌয়াব। অধ্যাত্ম 
উপলব্ধিতে এসেছে কুষ্ণ সম্বন্ধে মদীয়তা ভাব । আমি তাক, তা নয়, 
তিনিই আমার-এই তন্বভাবনা ওতপ্রোত হয়েছে তাব সমগ্র 
সন্তায়। মধুর বস-সাধনাব এই স্তরে ব্খন অণ্ডাল বিচবণ কবছেন 
তখন হঠাৎ মেদিন একটি অদ্ভুত ঘটনা! ঘটে যাঁয়। এই ঘটনাকে 
কেন্দ্র ক'বে ভক্তজনসমাঁজে উদ্‌্ঘাটিত হয এই তব্ণী সাধিবাব 
প্রেমঘনরূপ । 

ভজনকুটিবে বসে সেদিন পিতা-পুত্রীতে মালা গেঁথে চলেছেন 
শ্রীবিগ্রহেব জন্য ॥ বিষ্ু্চিত্তের মনে জেগেছে এক বিশেষ সংকল্প, 
প্রভুকে আজ একটা অভিনব ধবনেব মালতীব মাল! তিনি অর্থ্য 
দেবেন। নিপুণ হস্তে বাছ! বাছা ফুল নিষে, নিখুঁত ক'বে এটি শেষ 
করলেন। নযনলোভন পুষ্পমালা। একদৃষ্টে এটি নিবীক্ষণ কবে 
বিস্কুচিত্তেব অস্তব তৃপ্তি ও আনন্দে ভবগুব হয়ে উঠল। প্রভুব কঠে 
এ মালা আজ কি অতুলনীষ শোভাই ন। ধাঁবণ কববে । 

হাতের কাজ শেষ হযেছে। সাজিটি একপাশে সবিষে বেখে 
বিষ্কৃচিত্ত অণ্ডালকে বললেন, “মাঃ ভূমি এখানে অপেক্ষা কবো৷। আমি 
একটু বাইবে যাচ্ছি, এখনই ফিবে আসবো. তাবপব মালাব সাজি নিষে 
ছুজনে যাঁবে। শ্রীমন্দিবে 1” 

বিষুচিত্ত চলে গিষেছেন ভজনকুটিব ছেভে। ভূপীকৃত ফুলের 
মালা একে একে সাঁজিতে গুছিষে র্বাখেন অগ্াঁল। অন্তবপটে 


১ ইভোল্শান অব. বৈষ্ণবিজম- বঙ্গাচার্য ₹ কালচাবাল 
হেরিটেজ, ভন্যু ২ 


২২ ভাবতেব সাধিকা 


বাব বাবই কেবল ভেসে ওঠে পুষ্পমালাষ স্থুশোভিত কৃষ্ঠেব মদন- 
মৌহন বপ। গোপীভাবে বিভাবিত হযে, বসাবিষ্ট হযে, অগ্ডাল 
ভাবতে বসেন_-কষ্ণকে সাজিষে আমাব অস্তবেব আনন্দ উপচে 
পড়ছে, কিন্তু তাঁব চেয়ে যে অনেক বেশী বড কাজ-_কৃষেব আনন্দ 
বিধান। এ দেহ কৃষ্ণে সমপিত। তাহলে এ দেহেব বপ-লাবণ্য ও 
মাল্যসঙ্জাই যে উৎসাবিত কববে প্রাণপ্রিয প্রভ্ব তৃপ্তি ও আনন্ৰ। 
কৃ্কে উপভোগ করাৰ চাইতে কৃষ্ণকে উপভোগ কবানোই যে মধুব 
বসসাধনাব মূল কথা । এই সাধনাই ষে প্রেমিকা শ্রেষ্ঠ গোপীবা 
দেখিয়ে গেছেন ॥ ূ 

ভাবাবেশে অধীর হযে, বিষ্্চিন্ত্েব সযত্বে গাঁথা মালতীব মালা" 
ছডা অণ্ডাল তুলে নেন, পবমনিন্দে ছুলিষে দেন নিজেব গলা । এ 
মাল! যে শ্ত্রীবিগ্রহেব জন্য সংকল্পিত, বিস্মৃত হন সে কথা । এমন 
ভাবাবেগ, এমন বিস্মৃতি আজকাল প্রা বোজই হচ্ছে। গোপনে 
ঠাকুবেব মালা তিনি পরে ফেলেছেন। কিন্ত আজ যেন তব হ্ৃদযে 
এসেছে প্রেমবসেব এক ছূর্বাব জোযাব। গোপনতাব আভালও 
বাখতে মন চাষ না। 

সুন্দব সুঠাম, যৌবন ঢলঢল দেহে ঢেউ খেলে বা দীর্থাফত শুল্ 
মালাব গুচ্ছ। অগাঁলেব সাবা দেহ-মন ওঠে ঝলমলিষে । কৃষ্ 
প্রেমিকা কৃষ্ণবল্পভাব লীল! স্ষবিত হষেছে তাব মানসলোকে ৷ তাই 
তো৷ নিজেব অনিন্দ্যমথন্বব, লাবণ্যময দেহটিকে মাল্য সঙ্জিত ক'বে 
বাব বাব ঘুবিষে ঘুবিষে দেখছেন। আব ভাবছেন, "এ দেহ তো 
আমাব নয। এ বাপ যৌবন, মাল্যভৃষা, এ ছুকুল ভাঙা প্রেম, এ সব 
তো আমাব নিজেব কিছুই নয, এ সব যে নওল কিশোব নীলমণিব, 
যাকে অধিষিত কবেছি হৃদষেব বাসমঞ্চে। 

এ ভাবাবেশ ও প্রেমমন্ততাব মাঝে সেদিনকার এ মালা পবিধান 
এক মস্ত কাণ্ড বাধিযে বলল । 

কাজ সেবে বিঞ্ুচিত্ত গৃহে ফিবে এসেছেন। দেবি হযে গেছে। 
ঠাকুবেব মালা-চন্দন-তুলসী এখনি গুছিযে নিতে হবে । তাভাভাভি 


অগডাল ব্গনাষকী ২৬ 


এসে দীডালেন ভজনকুটিবেব সন্মুখে। কিন্তু একি অদ্ভুত কাণ্ড! 
অগ্াঁল এ কি কবেছে? এমন অসতর্ক অবাঞ্ছিত আচবণ তো সে 
আগে কখনো করে নি। শ্্রীবিগ্রহেব জন্য যে মালা আঁচার্য এত সাধ 
কবে গেঁথেছেন, কি ভেবে অগ্ডাল তাৰ নিজেব গলাষ পবেছে £ 

“অণ্ডাল, অগ্ডাল, এ কি দুঃসাহস তোমাব ? যে মালা এত যত্বে 
প্রভুব জন্য গাথা হযেছে, তা তুমি এভাবে নষ্ট কবলে 1”__তিবস্কাব- 
পূর্ণ কণ্ঠে বলে ওঠেন বিষ্ণুচিন্ত। 

ভাবাবেশে অগ্ডালেব নযন অর্থনিমীলিত। পবমানন্দে মাল্য 
বিভূষিতা হযে চিত্রীপিতেব মতো! তিনি বসে আছেন পিতাব কঠোব 
স্ববে হু'শ ফিবে এল, লজ্জ্রিত হযে তাভাতাডি গলা থেকে মালা খুলে 
ফেললেন। 

বিষ্লচিত্ত ভেবে নিলেন, কোনো! কাৰণে কন্যা! তাব চিত্তেব স্থৈর্য ও 
সহজ ওচিত্য বোধ হাবিষে ফেলেছে । এ অবস্থাব আব তাকে 
তিবস্কীব ক'বে লাভ কি? 

বিষাদখিক্ন হৃদযে আচার্য তখনি ছুটে গেলেন উপবনে । আবাব 
একবাশ ফুল সংগ্রহ ক'বে তখনি গীথলেন প্রভুব মালা । তাবপব 
মন্দিবে গিষে এই নৃতন মাল৷ পবিষে দিলেন শ্রী বিগ্রহেব গলে, চবপতলে 
চেলে দিলেন পুষ্পাধ্য ৷ 

সজল চক্ষে মিনতি ক'বে বিষ্ণুচিত্ত বললেন, “প্রভূ, কন্যা আমাব 
অবুঝ বালিকা, ভুল ক'বে তোমাব মাল উচ্ছিষ্ট কবেছে। কৃপা! কবে 
তাৰ অপবাধ নিও না। আমি নিজে পবম পবিভ্রভাবে এই মালাধ্ধ্য 
তৈবি ক'বে এনেছি, প্রসন্ন হযে এ তুমি গ্রহণ কবে 1” 

আগ্রহাকুল হযে বিগ্রহেব মুখেব দিকে আচার্য দৃর্টি নিবদ্ধ 
কবলেন। কিন্ত কই, নিত্যকাব মতো প্রসন্ততাব আভা তো তাতে 
আজ নেই। তবে? 

হঠাৎ প্রভুব গলদেশ থেকে ছি'ডে পড়ে আচার্ষেব প্রদত্ত মালাব 
গুচ্ছ। একি অমঙ্গলেব চিহ্ন আজ । প্রভূ তো তাৰ দেওযা৷ অর্থ্য 
গ্রহণ কবলেন না। আচার্ধ আর্তন্থবে হাষ হাষি কবে উঠলেন। 


৪ ভাবতেব সাধিক! 


বাষ্পকদ্ধ কণ্ঠে বললেন, *প্রভু, কন্তা আমাৰ মস্ত অপবাঁধ কবেছে, 
তুমি তাকে মার্জনা কবো। কাল থেকে পবিভ্র, মনোবম পুষ্প আমি 
সংগ্রহ কববে!, তোমাব মাল্য উপচাৰ নিশ্চঘ হবে তোমাব মনেব 
মতো |» 

বিগ্রহেব চবণে বাব বাব মিনতি জানিষে বিধুচিত্ত মন্দিবকক্ষ 
থেকে বাইবে এসে দীভালেন। হঠাৎ অদ্ুবে দৃষ্টি পল এক প্রিষ- 
দর্শন, শ্যামল কিশোবেব ওপব । স্বিহাস্তে আচার্যকে সে হাতছানি 
দ্বিষে ভাকছে। কি যেন তাকে বলতে চাষ । 

এগিষে যেতেই কিশোব সবে বায পার্থস্থিত এক কক্ষে । তাবপব 
হঠাৎ অন্তহিত হয স্তপ্ভেব আভালে। 

বিশ্মিত বিষুচিত্ত আবে! বিস্মিত হযে হান মৃছৃকষ্ঠেব দৈববাণী 
শুনে। স্তাম্তেব ওপাশ থেকে আওযাজ আসে, “বিষুচিত্ত, বোজ বোজ 
'যে মাল। তুমি আমা পবিষে যাও, তা কোথায ?” 

আচার্য বুঝলেন, এ তাব লীলামষ ইঞ্টেব এক নতুন অলৌকিক 
লীলা । করুণ স্ববে নিবেদন কবলেন, “প্রভু, যে মালা প্রত্যষে 
গেঁথেছিলাম তা আমার কন্যা গলাষ পবে কবেছে উচ্ছিষ্ট । তাই তো 
আবাব তৈবি ক'রে এনেছি এই নতুন মাল1।” 

“তা তোমাৰ কন্ত! তো৷ বোজই অমন কবে। তুমি তাৰ কোনো! 
খোজ বাখ না তাই। কিন্তু তোমার মেষেব গলায-পবা মালাই যে 
আমাষ প্রসন্ন কবে বেশী। তাতেই যে আমি অভ্যান্ত হযে উঠেছি। 
না_আচার্ষ, তুমি বোজকাব মতো মালাই আম।ঘ দিও |” 

“কিন্তু প্রভু, সব জেনেশুনে আমি কি ক'বে এ উচ্ছিষ্ট মাল! 
তোমাব দিই ?” ভীত কণ্ঠে উত্তব দেন আচার্য বিষুচিত্ব। 

"না গোনা । তুমি তো জানো না, সে আমাব '্রীতিব জস্যই 
নিজেকে বোজ সাজাষ আমাব মাল দিষে। গলাষই শুধু পৰে না, 
দর্পণের সামনে ফ্ীভিযে ঘুবিষে ঘুবিষে চেষে দেখে নিজেব অঙ্গ শোভা । 
নিজেৰ উপভোগেব দিকে না তাকিষে সে বড ক'রে দেখে আমাবই 
উপভোগকে, আমাবই আনন্দকে । তাই তো৷ তাব সাথে আমাৰ 


অগ্ডাল বঙ্গনাষকী ২৫ 


এমনতব একাত্মকতা। তাই তে! তার গলাব মাল! আমাব কাছে 
উচ্ছিষ্ট হবে, সে প্রশ্ন কখনো ওঠে না । আমায় শ্রদ্ধাব মাল! না দিষে 
অগ্ডালের এ প্রেমেব মালাই বোঁজ আমাব জন্য এনো ?” 

বিষ্কুচিত্তেব নন বেষে দবদব ধাবে বিগলিত হয পুলকাশ্রঃ 
যুক্তকবে গদ্গদ কষ্ঠে ইঞ্টদেবকে উদ্দেশ ক'বে বলেন, “প্রভু, তোমাৰ 
লীল। বুঝবে, সে সাধ্য কাব? আজ থেকে বুঝলুম, আমাব কন্তা পবম 
সৌভাগ্যবতী, তোমাষ প্রেমেব বাঁধনে বাঁধবার সামর্থ্য সে অর্জন 
কবেছে। বেশ প্রভু, তোমাৰ ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। আজ থেকে তাব 
পবিহিত মালাই আমি নিবেদন ক'বে যাবো 1৮ 


ঠাকুবেব প্রত্যাদেশ ও অগ্াঁলেব মধুব সাধনেব অভাবনীষ 
সাফল্যে কাহিনী অন্পকাল মধ্যে শ্রীবিপ্লিপুত্ববে ব্যাপ্ত হযে পডে। 
সাধাবণের কাছে অগ্ডাল পরিচিতা হযে ওঠেন প্রভুব কৃপাধন্তা৷ ভক্ত 
সাধিকাবপে। বিশিষ্ট ভাগবতগণও স্বীকৃতি দান কবেন ভার প্রেম 
সাধনার সিদ্ধিকে। এই তকশী সাধিকার এক নূতন নামও তাবা প্রদান 
কবেন। সে নামটি হচ্ছে-ন্থদিক্কোছথ নাচ্চিযাব*_-অর্থাৎ যে নাধিকা! 
নিজের ব্যবহ্ৃত মালিক! পবিষেছিলেন ভীব প্রাণপ্রতুর গলাষ। এই 
নাম ও এই পবিচয় তকণী সাধিক! অগ্ডালেব খ্যাতিকে আবো৷ ব্যাপক 
ক'বে তোলে । 


এব পব থেকে অগ্ডালের প্রেমভক্তি সাধনা প্রবাহিত হতে থাকে 
গভীবতব খাতে । প্রেমাবেশ, পুজা অর্চনা ও ধ্যান ভজনেব মধ্যে 
নিজেকে তিনি ডুবিষে বাখেন দিন বাত। 

বিষ্দুচিভ্ত ও বীরাজয বভ শঙ্কিত হযে ওঠেন। অগ্তাল এখন 
পূর্ণযৌবনা, সাধনভজন যাই ঘসে ককক, বিয়েব ব্যবস্থা, তো একটা! 
কবতেই হবে। গাহ্‌স্থ্য জীবন অবলম্বন ক'বেও তো কম সংখ্যক 
সাধক ঈশ্ববলাভ কবেন নি। স্যামী স্ীতে মিলে একদিন অগ্ডালকে 


১ অগ্তাল- পি, শঙ্কব নাবায়ণ--নেমিনাব অব্‌ সেইন্ট.স। 


2 পভাবতেব নাধিকা 


চেপে ধবলেন, “বললেন, বধ হবেছে, এবার ভোলার বিবে করা 
দরকাব। তুদি নত দাও, আমরা উপবুক্ত পানে সন্ধান করি 1” 

দুঢকণে স্পষ্ট জবাব দেন অগ্ডাল, “নে জন্য ভোনরা একটুও ব্যস্ত 
হযো। না। আনার পির লদ্ধান বে দানি পেখেছি। পরন প্রভু 
বঙগনাথ ছাড। আঁব কাউকে আনি ববণ করবো না! বতদিন বেঁচে 
থাকবো, বঙ্গনাথেব কুক্রূপ ও কুক্নন্তাৰ ভজনই ভবে আমার জীবনের 
একমাত্র ব্রত! কোনো নানুবের সঙ্গে আনাস বিরে হবে না. নে চেষ্টা 
ভোঁনরা কখনো কনো! না 1” 

এবাব শুরু ভদ ক্ুষতপ্রাপ্তিব আসল প্রস্তুত্ভি। গোগীরা কাভ্যারনী 
ব্রত ক'রে ভ্রজেজ্রনন্দন কুৰ্ণকে কান্তব্ূপে লাভ করেছিলেন । অগ্ডাল 
শ্চিদ কবলেন, 'অনুবূপ ব্রত ভিনিও উদ্বাপ্পন কববেন, প্রাণবল্পভ কুঝের 
নিলনকে কববেন রান্বিভ । 

গো্গীদেব নতো| নার্ঘলি নানেই কললেন অনুষ্ঠান__ভিকগ্রাবৈ 1 
ভানিল শব্দ ভিরু অর্থে গ্রী, আব পাবৈ ভচ্ছে শ্রহ। এই পবিত্ 
প্রীবহেন নাধ্যনে প্রকাশিত ভব অগ্তালের ককপ্রেন-বদাশ্রিভ অপূর্ব 
গাথানদুহ ৷ বাগাস্িক বা নধুর 'ভজনের বে পরাকান্ঠা গোগীরা 
দেখিবে গিরেছেন, ভাবই অনুস্থতি দেখা বায অগ্ডালেব ভিক্রপ্রাৰৈ 
প্রবন্ধে । এ প্রবন্ধেব গাথাঞচলো শুধু প্রেম্মধুবই নর, এখলোব ভিতর 
কবি প্রতিভান বলিষ্ঠ স্বাক্ষরও রয়েছে৷ 

কান্যারনী ত্রশ্ উদযাপনে গোপীবা একনান কতোব কুন্তুব্রত 
অবলম্বন করেছিলেন। 'অশালও ভাব তি্গ্রাবৈ ভ্রত সাধনে নিষ্ঠা 
ও ত্যাগ বৈবাগ্য দেখিরেছেন। স্ত্রীবিল্লিগুন্ভরেব নকল কুনারীদেক 
স্ভিনি শেব রাত্রে ভাগ্রভ করতেন । কুকস্তি ও ক্ঝ্ুকাহিনী শুনিবে 
স্লান। বালুকামব কষ্গদুর্ঠিও রচনা ক'লে ভার ভন্তনে কেটে যেত এই 
কুনাকীদের প্রহরের পর প্রহব । কক্নিলন ও কৃষ্বিবহ, মান অভিনান 
ও প্রেনভপন্ডার নানা কাহিনী অন্ডালের শ্রভ গাথা ভিকপ্রাবৈর নধ্যে 
বিপ্র্চ বয়েছে। 


অগ্ডাল বহ্ছুনাষ্কী ২৭ 


তীব বচিত কৃষ্গরনুবাগে ভবা প্রবন্থগ্রন্থ নাচ্চিয়াব তিকমোড়ি তাব 
প্রতিভীব আবো উজ্লতব স্বাক্ষব বহন কবে। ছ্ঃখেব বিষয় এই 
মধুব পদাবলীব কতকগুলি অংশ আজ দুর্লভ হয়ে পডেছে। 

তিক্গ্লাবৈ ও নাচ্চিয়াব তিকমোভিতে অগ্ডালেব কুষ্ণভজন ও 
গোগীভাবেব অপবপ প্রকাশ দেখা যাঁষ। এই গ্রন্থ ছটি পদাবলী তীব 
বাগাস্িক! ভক্তিসাধনাব সুস্পষ্ট সাফল্যেব পবিচষ দেয় । 

'অগ্ডালেব সঙ্গে গোপীদেব ত্রজবস সাধনাব অর্থাৎ নায়কীভাবেব 
কিছুটা পার্থক্য আছে। সাধাবণ্ভাবে দেখতে গেলে, - ব্রজগোপীদেব 
সাঁধনপন্থাব সঙ্গে আড়বাবদেব পার্থক্য যথেষ্ট । এ সম্পর্কে তামিল 
ভক্তিসাহিত্যেব ব্যাখ্যাতা শ্রীভীক্দ্র বামানুজদাসেব বক্তব্য প্রণিধান- 
যোগ্য। তিনি লিখেছেন, “গোপীগণেব নায়কীভাব সবত্র পৰ্কীযা ৷ 
আড়বাবগণেব নাষকীভাব , তাহাদেব অবস্থাবিশেষে, কোথাও 
স্বকীয়া_ কোথাও বা পবকীয়া ভাবটি সুস্পষ্ট । পবকীয়। অপেক্ষা 
স্বকীষ৷ ভাবটি ব্যক্ত। তাহাদেব নাধিকাভাবেব এমন অনেক স্থল 
আছে যেখানে, তাহাদেব আকুলতা এবং আতি এত অধিক যে 
স্বকীয়া বা পবকীয়া ভাব নিশ্চয়বপে ধাবণা। কবা কঠিন । গোপীগণেব 
পবকীয়া ভাবেব ভাবনা যে নিববচ্ছিন্নতভা এবং আতিশয্য, যে 
বৈলন্ষণ্য এবং বৈচিত্র্য-_আড়বাবগণেব স্বকীযা নাষকীভাবেও সে 
সমস্তই বহুলাংশে পবিদৃষ্ট হষ। এতদ্যতীত দেশকাল উপযোগী 
ছ'একটি অতিবিক্ত বাাপাবগ আড়বাবশ্গণেব নায়িকীভীবেব আচবণে 
দেখা যাষ। যেমন- নায়িকাৰ মভল গ্রহণ ব্যাপাবটি । আভবাব- 
গণেব স্বকীযা এবং পবকীয়া উভষ ভাবেই বিবহ অবস্থাটিব প্রাধান্য 
পবিলন্দিত হয়। এই বিবহিদী অবস্থায় চিন্তা, জীগবণ হইতে আবম্ত 
কবিষা! ব্যাধি, মৃছর্ণ, এমন কি দশম দশাঁব মৃত্যুব উদ্যম অবধি সকল 
দরশীবই পবিচষ পাঁওষ! যাষ। প্রতীক্ষা, উৎকণ্ঠা, বাসকসজ্জা, আক্ষেপ 
দূতীপ্রেবণ এমন কি অধিব্ঢ় দিব্যোন্মাদন দশাও তীহাদেব এই বিবহ 
অবস্থায প্রকট দেখা যাষ 1৯১ 

১ ্রীব্রত ( তিরগ্সাবৈ ) শ্রুবতীহু বামান্তজ্দাঁস। 


২৮ ভাবতেব সাধিকা 


অগ্ডালেব নাধিকাভাবেব বিশেষত্ব হচ্ছে স্বকীয়া নার্িকা ভাব। 
কৃষ্ণকে পতিৰপে লাভ কবাব জন্যই তিনি বাগাত্মিক! সাধনে ব্রতী 
হযেছিলেন। কিন্তু তাব সাধনাব সর্বস্তরে তিনি অন্থুকবণ কবেছিলেন 
গো্ীদেব পবকীয। নাধিকাভাবকে । ভাব জীবনে তাই নৈষ্টিকতাব 
সঙ্গে সমন্বিত হতে দেখি বাগাত্মিক! ভক্তিব অমূল্য সম্পদ । খুব কম 
সংখাক ভক্তিসিদ্ধ সাধিকাৰ জীবনেই এই সমন্বয়েব পবিচষ মেলে । 

শুধু ভাবময অনুধ্যানে ও মানস-মিলনে অগ্ডালেব কৃষ্ণবিবহেব 
উপশম হচ্ছে না, হৃদষে ভাব অহন্িশি জলছে তৃষের আগুন। কন্ঠার 
এই অবস্থা দেখে আচার্ধ বিষ্ণুচিত্ত বড উদ্িগ্ন হযে উঠলেন । কি ক'রে 
তাব হৃদযেব শাস্তি আব স্থের্য ফিবিষে আনা যাষ, তা তিনি বুঝে 
উঠতে পাবছেন না। স্থান পবিবর্তন কবলে হয়তো! মনেব অবস্থা 
কিছুটা ভাল হতে পারে, এই ভেবে আচার্য তাকে মালিবণ-পিল্লই 
নামক এক নিরিবিলি স্থানে সঙ্গে নিষে গেলেন । প্রাচীন এক গোবিন্দ 
মন্দিব এখানে বিরাজিত। চাবিদিকে বিস্তীর্ণ পু্পোগ্ঠান, পিক 
কাকলীতে তা সদা! এটি শুখবিত। নিকটস্থ সরোবরে অজত্র জলকমল 
ফুটে আছে থবে থবে। কিছুদিন এ মনোরম পরিবেশে থাকা হল, 
কিন্ত অগ্ডালেব আঠি ও উৎকঠ! হাঁস পাবার কোনো লক্ষণই দেখ! 
গেল না। 

আচার্য এব পবে কন্যাকে নিয়ে উপনীত হন প্রসিদ্ধ ভীর্ঘ তিকপতি 
পর্বতে । অগ্ডালেব মানসিক অবস্থা কিন্ত বষে গেল পূর্ববৎ। ভাবোন্মা- 
দন! বেড়েই চলল । 

বিষুতচিত্ত অবশেষে স্থিব কবলেন এদিকে ওদিকে আব ঘোঁবাঘুবি 
কব! নয, এবাব শবণ নেবেন ইষ্টদেব, প্রভু বজ্গনাথের চবণে। কন্যাকে 
সঙ্গে নিষে কিছুদিন শ্রীবঙ্গমে গিষেই তিনি অবস্থান কববেন। 

শ্রীব্গমেব ভক্তসমাজে বিষু্চিত্তেব-_পেবিয আভডবাবেব--প্রচুর 
জনপ্রিবতা । অনেকেই এসে পিতা-পুত্রীকে জানালেন সাদব সংবর্ধনা । 
স্থানীঘ এক বিশিষ্ট ভক্তেব উদ্ভান-বাটিকায় তাদেব বসবাসেব ব্যবস্থা 
কব৷ হল। 


অগ্ডাল বঙ্গনাষকী বই 


বঙ্গনাথজীব দর্শনেব জন্য অণ্ডাল অধীব হযেছেন। পিতাব সঙ্গে 
তাড়াতাড়ি উপনীত হলেন শ্রীমন্দিবে। দর্শনমাত্রেই সমগ্র সভ্বায 
নূতন ক'বে জেগে উঠল আলোডন, অপ্ডাল অধীব হযে পড়লেন 
মহাভাবেৰ উম্মাদনায়। সম্মুখে এই তো তাৰ পম প্রভু, তাৰ ইষ্ট, তাঁব 
দধযিত- প্রাণনাথ। বটপত্রশায়ী অাবতাব বিগ্রহেব পবম মধুব কুষ্ণবপ 
বিলসিত হযে উঠল তীব মানসনেত্রে। নওল কিশোবেব বঙগলীলাব 
তবন্ধে তবঙ্গে হলেন ভাসমান । অস্তবেব অস্তঃপুবে শুরু হল বসব্রন্মেব 
অনান্বাদিতপূর্ব বসলীল!। 

অগ্াঁলেব প্রেমসিদ্ধ দেহে একেব পব এক উদ্ঘাটিত হতে থাকে 
সান্বিক প্রেমবিকাব। ক্রমে ভাব সর্বসত্তা একাত্ম হযে যাষ প্রভু 
বঙ্গনাথেব সাথে । একেবাঁবে সংবিৎহাবা। হযে বেদীব সম্মুখে তিনি 
লুটিযে পড়েন। 

মন্দিবেব দর্শনার্ঘীবা হতবাকৃ হযে নিনিমেষে চেযে থাকেন এই 
প্রেম্ঘন, মহিমাময়ী তকণীব দিকে । পেরি আঁডবাবেব, আচার্য 
বিষ্পচিত্তেব, এই কন্তা-সৌভাগ্যেব কথা সোৎসাহে সবাই বলাবলি 
কবতে থাকেন ॥ 

দীর্ঘ প্রতীক্গাব পবে প্রাণবল্পভ ব্ঙ্গনাথেব গীঠস্থান বহ্গক্ষেত্রে 
অগ্ডাল উপনীত হয়েছেন। এই পবম পবিত্র স্থান ত্যাগ কবে আব 
কোথাও বাঁবাব তীব ইচ্ছে নেই। দিন অতিবাহিত হচ্ছে দিব্য 
আনন্দেব উচ্ছাসে, প্রভূব অন্ুধ্যান, নামকীর্তন ও দর্শনে সময কি ক'বে 
কেটে যাষ সেদিকে হু'শ থাকে ন। 

কিন্ত যে পবম মিলনেব জন্য অগ্ডাল এতদিন এত কুচ্ছু, এত তগস্থা 
ক'বে এসেছেন, সহা কবেছেন দধিত বিবহেব ছুঃসহ জালা, সে মিলন 
ঘটে উঠছে কই? অগ্ডালেব ধৈর্বেব বীধ এবাব টুট্‌বার উপক্রন হয । 
প্রাণপ্রিয় রঙ্গনাথকে পতিবপে প্রীপ্ত না হলে নিশ্চয এ দেহে তিনি 
বিসর্তন দেবেন কাবেবীব জলে । 

বিপ্রলদ্ধা নাধিকা হয এবাব হবেন প্রি গিলন লৌভাগ্যবতী, 
নঘাতো* আত্মঘাতিনী হযে জুডাবেন সমস্ত কিছু দহনজ্াাল। । 


৩০ ভারতেব সাধিক! 


দঘ়্িত বঙ্গনাথ্বে সেদ্দিন বুঝি টনক নডে। কৃপাদৃষ্টি নিবদ্ধ হয 
অগ্ডালেব দিকে, ঝবে পে সঞ্জীবনী প্রেমে প্রবাহ । বাত্রে অগ্তাল 
স্বপ্রযোগে দর্শন কবেন এক অন্ভুত দৃশ্ট । পবম প্রভূ বঙ্গনাথজী 
বৰবেশে দণ্ডামান, মাথায বত্বখচিত টোপব, গলায় জুই চামেলীব 
মালা, পবনে বহুমূল্য সাজপোশাক। চাবদিক লোকে-লোকাবণ্য ! 
আলো আলোময হযে গিষেছে সমগ্র বিবাহবাসব | সবীবা সবাই 
মিলে অগ্ডালকে সবতনে সাজাচ্ছে নববধূবেশে । এই আনন্দময 
পবিবেশে, হাসি আনন্দ হৈ-হুল্লোডেব ভেতব অগ্ডালেব বিবাহ উৎসব 
সম্পন্ন হল। টু 

স্বপ্ন ভেঙে গেল, কিন্তু সাবা বাত আনন্দেব উচ্ছলতায় অগ্ালেৰ 
ঘুম আব আসে না। পবদিন ভোবে শব্য। ত্যাগ কবাব পরও এ 
আনন্দে আবেশ জভিযে থাকে তাব দেহে মনে সর্ব অস্তিত্বে । কিন্ত 
বাতেৰ এ স্বপ্নবৃত্তাস্ত অগ্ডাল কাকব কাছেই প্রকাশ কবলেন না! 

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হযেছে। কুটিবেব এক কোণে বসে বিষুণচিত সেদিন 
সবেমাত্র ভজন ও উপাসনা শেষ কবেছেন। হঠাৎ অঙ্গনেব বাইবে 
শৌনা গেল তুমুল জনকোলাহল । এগিষে গিষে আচার্য দেখেন এক 
অপূর্ব মনোবম দৃশ্ ৷ প্রভুব বঙ্গনাথজীব প্রতীক বিগ্রহকে চতুর্দোলাষ 
চডিষে শেোভাযাত্র। করে ভক্তেবা সোৎসাহে এগিষে আসছেন। পবম 
বম্য সাজে ঠাকুবকে সজ্জিত কবা হযেছে । আলো আব বাগ্ভা্ডে 
আকাশ-বাতাস সবগবম । 

সবিস্মষে দীভিযে দীভিযে আচার্য ভাবছেন, "কিসেব এই উৎসব 
সমাবোহ? আজকেব দিনে বঙ্গনাথজীব কোনো পুজো বা! উৎসব 
অনুষ্ঠিত হবে বলে তো শুনি নি? 

এগিষে গিষে প্রশ্ন কবতেই বঙ্গনাথেব এক প্রবীণ সেবক উত্তৰ 
দিলেন, “সে কি আচার্য, আপনি কি এ আনন্দ সংবাদ জানেন না? 
কেউ আপনাকে কিছু বলে নি।” 

“না ভাই। ব্যাপাবটা আমায় খুলে বল তো। মনে হচ্ছে, প্র 
বঙ্গনাথ বিজষে বাব হযেছেন। কিন্ত আজকেব দিনে উপলক্ষটি কি £” 


অগ্াল ব্লনাষকী ৩১ 


“আপনাব গৃহেই ষে প্রভু শুভাগমন কবছেন। গতকাল গভীব 
ৰাতে মন্দিবেৰ প্রধান পুবোহিত ও সেবকবা সবাই স্বপ্নযোগে এক 
বিচিত্র প্রত্যাদেশ পেয়েছেন প্রভু জানিয়েছেন”_তিনি আপনাব 
কমা» সার্থকনাম! পাধিক! অগালেব পাঁণিগ্রহণ কববেন। আজকেব 
এই গোধুলিতেই বযেছে পবম শুভলগ্ন। তাই প্রভুব প্রতীক বিগ্রহকে 
এখানে আঁনযন কবা হযেছে । আপনি দয! ক'বে এবাব কন্তা সন্প্রদানে 
ব্রতী হোন।” 

শাস্ত্রী অনুষ্ঠান ও আচাবেব ভেতব দিয়ে মহাসমাবোহে 
শ্রীবিগ্রহের সঙ্গে অগ্ডালেব বিবাহ অনুষ্ঠিত হল। প্রেমমষী অগ্ডাল 
বঙ্গনাথ-দেবকে প্রাপ্ত হলেন তীব প্রাণপতিবপে। প্রেম-জাগ্রত এই 
দ্েববিগ্রহ আব প্রেমসিদ্ধা মানবীব এ যে এক মহা! বিস্মষকব পবিণষ 
বন্ধন। এমন দৃত্ত বঙ্গক্ষেত্রেব নবনাবীদেব আব কখনো! নযনগোচব 
হয নি। 

বিষে পব দিন আচার্য বিষ্ণুচিত্তেব অঙ্গনে আনযন কব! হল এক 
মনোবম চৌদোলা!। বম্য বসনভূষণে সুসজ্জিত হযে অগ্ডাল চললেন 
তাব পতি সম্ভাষণে, বঙ্গনাথ মদ্দিবে । জযধবনি দিতে দিতে শ্রীবঙ্গ- 
ক্ষেত্রে অসংখ্া ভক্ত ও সাধক হলেন তাব অন্ুবর্তা । 

মাল্য চন্দন ও রদ্ধালঙ্কাবে বিভূষিতা, নববধূ অগ্ডাল প্রেমাপ্রংত 
হৃদযে দ্রীভালেন গিষে পবম প্রভৃব মন্দিবকক্ষে। তীর প্রতীক্ষাময় 
জীবনে আজ এসেছে চবম লগ্ন। এসেছে পবমতমেব মিলন ও সাষুজ্যেব 
বহু প্রতীক্ষিত সুযোগ । প্রেমাবেগে সাবা দেহে মনে তাব জেগে 
উঠেছে সাত্বিক প্রেমবিকাব। মহাভাবেব উদয হযেছে ব্রজবস সাধনাব 
সার্থক সাধিকা অণ্ডাল আডবাবেৰ সর্বসত্তাব। 

পুষ্পমাল্য হস্তে ভাবপ্রমস্ত। প্রেমিকা টলতে টলতে এগিষে যান 
বঙ্গনাথ বিগ্রহের সম্মুখে । কৌতৃহলী সাধক;ভক্ত ও দর্শনার্থীবা সবিস্মযে 
তাকিবে থাকেন বঙ্গনাথেব এই প্রিষতমাব দিকে । সমবেতকঠ্ে জব- 
ধ্বনি ওঠে জঘ প্রতু শ্রীবঙ্গনাথেব জয, জব প্রীবঙ্গনাথ-নাযকীর জয ! 

ভাবাধিষ্ট হযে, অর্ধবাহা অবস্থায অগ্ডাল এগিথে যান শ্রীবিগ্রহেব 


৩২ ভাবতেব সাধিকা! 


দিকে। মাঁনসলোকে ক্ফৃবিত হয়ে ওঠে প্রভুব অলমোধব মাধুর্য আব 
তাব সর্বাতিশাধী আনন্দলীলা। সে মাধূর্ধ আব সে আনন্দ অমোঘভাবে 
আকর্ষণ কবে অগ্ডালকে | প্রমত্তা প্রেমিকা এবাব বাস্ৃজ্ঞান বিস্মৃত 
হবে ছুটে যান মন্দিবেব গর্ভগুহে । মুহুর্তে বাপিষে পড়েন বটপত্রশাফী 
বঙ্গনাথ বিগ্রহেব বন্দোপবি । 

গর্ভগৃুহেব সমস্ত দ্বাব হঠাৎ কদ্ধ হযে বাব-_নববধূ অগ্ডাল লোক- 
লোচন থেকে হন অদৃশ্ঠ । ঘটনাব এই নাটকীনতাঃ এই 
আকশ্মিকতাষ ও অলৌকিকত্বে সমবেত ভতক্ত জনমগ্ডলী একেবাবে 
আভিভূত হুষে পডে। বিবাট মন্দিরকক্ষ গম্গম্‌ কবতে থাকে তাদেব 
ভীভি-বিল্মঘ মিশ্রিত অক্ফুট গুঞ্জনে ৷ 

সেবক ও মন্দিৰ পুবেহিতেবা! সবাই মিলে এবাব দ্বাব উন্মোচন 
কবলেন। দেখ গেল, প্রেমসিদ্ধা। আডবাব অগ্ডাল একেবাবে লুটিয়ে 
পডে আছেন তাব প্রাণপতি বঙ্গনাথ বিগ্রহেব বুকে, আলিঙ্গনে তাকে 
আবদ্ধ কবে। দেহটি নিম্পন্দ, প্রাণহীন । মবলীলা সমাপ্ত কবে 
মহাসাধিকা প্রবিষ্টা হযেছেন নিভ্যলীলাব । 

বঙ্গনাথেব ব্যবহাবিক ও পাবনাধ্িক, ছুই সাযুজ্যই নেদিন লাভ 
করলেন অগ্ডাল বঙ্গনাবকী । 

প্রেমঘন মর্তলীলাঘ ছেদ টেনে দিবে অগ্ডাল আড়বাব অস্তর্ধান 
কবেছেন বহুদিন । তারপব প্রাব হাজার বসব হযেছে অতিক্রান্ত । 
কিন্তু তার প্রেম-দাধনাব স্মৃতি আজও বষেছে অল্লান হযে । আজও 
দাক্ষিণাত্যেব ভক্তসমাজ তাদেব এই একমাত্র মহিলা আভবাবকে স্মবণ 
কবে অপবিসীম শ্রদ্ধাব। মহাসাধিকা অগু(লেব বচিত যে প্রেম-মধুব 
তিকগ্রাবৈ গাথা গেষে ভক্তপ্রবব আচার্য বামানুজ পথে পথে মাধুকবী 
কবে বেডাঁতেন, ভাব অন্থসবণ ক*বে আজও বহু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী 
বৈষ্কবসাধক সেই প্রেম-পদাবলী সানন্দে গেষে বেডান। আজও 
শ্রীবিল্লিপুত্তরেব মন্দিবে আবাঢচ মাসেব তিকযাভীপুবম উৎসবে ভর্ভ 
নবনাবীর দল তীাঁদেব অগ্তাল আভডবাবকে-_অগুাল বলনাবকীকে-_ 
অচনা কবে পবম জাগ্রতা দেবীন্ঞানে। 


ববাত্‌ আগয়া, ববাত, আগবা সোবগোল পডে যাষ মেভতা৷ 
গ্রামে। হাউই আব মশালেব আলোষ আকাশ ঝলমলিযে* উঠছে 
বাগ্ঠভাগ্ডেব আওযাজে কান পাত। দাষ। সামনে সুসজ্জিত আশা- 
ববদাঁবেব দল, পেছনে ঘোঁডাষ চডে বৰ চলেছে বীন উ্ীষ মাথাব, 
জমকালে। পোশাক পরে । 

রাস্তাব পাশেই বাঁধ ছুদাজীব বিবাট ভবন। অস্তঃপুবিকাব! মহা 
উল্লাসে কলবব কবতে কবতে এসে ডান বিষেব শোভাষাত্র! 
দেখবেন বলে। 

সবাব সাথে বালিক। মীবাঁও কৌতুহলভবে, বিক্ষাবিত নযনে 
তাঁকিষে থাকে ববাতের জীকজমকেব দিকে | অবোধ মেষে হঠাৎ 
প্রশ্ন কবে বসে, “আচ্ছা, মা, আমাৰ বব কবে আসবে এমনি 
কবে £ 

মিছিল দেখতে সবাই ব্যস্ত, ক্ষুদ্র বালিকাঁৰ কথার উত্তব দেবে 
কে? মীব৷ কিন্ত নাছোডবান্দা। বাব বাব মাষেব জীচল টেনে কবে 
এ একই প্রশ্ন, “বলন! মা, আমাব বব কোথা? কবে আসবে এমনি 
জৌলুস নিষে ?, 

এবাব শুক হয মেষেব কান্না । জননী মহাবিপদে পডে যান। 
বেযাডা মেযে এ আঁবাব কি আব্দাব ধবেছে। তাকে ভূলিষে শান্ত 
না কবলেও যে চলে না। ম! শেষটাষ প্রবোধ দিষে বলেন, “ওবে 
তোব বব তো। আমাদেব ঘবেই আছে! ঠাকুবদ্ধবে ববেছেন গিবিধাবী 
গোপালজী । ওব সঙ্গেই ষে তোব বিষে হবে। নেবাপুঃ এখন চুপ 
কব, একটু শ্াস্ত হযে বোস্‌।” 

মেষে খুশী হযে ওঠে মাষেব কথায। পবমোৎসাহে আবাব দেখতে 
থাকে বব ও ববাতেব সাজসজ্জা আব আলোকমালা। 
সাধিকা (১)-৩ 


৩৪ ভাবতেব সাধিক! 


মেয়েকে ভোলাবাব জন্য জননী যে মন্তব্য কবলেন, সেই দিনই 
তিনি তা বিস্মৃত হযে ষান। বালিকা মীবা কিন্তু বিস্বৃত হয নি, 
বালসুলভ মনোবৃত্তি নিষে ঠাকুব গিবিধাবীকেই সে ধবে নিয়েছে ভাব 
বব বলে। বব আসলে কি বস্তু তা তাৰ জানা নেই, ভেবে নিষেছে, 
খেলাব সঙ্গী জাতীয একটা কিছু হবে। 

কষেক মাস পবেব কথা। এক প্রবীণ বৈষ্ণব সাধু সেদিন গ্রামে 
এসে উপস্থিত। বোজ ভিক্ষা নিষে থাকেন বাও ছুদীজীবই ভবনে । 
সাধুব ঝুলিতে বষেছেন তাৰ ইষ্টবিগ্রহ গিবিধাবী গোপাল । এই 
গোপাল তাব জীবনসরবস্ব, নঘনমণি। তাব নিত্য সেবা! কবাই সাধুব 
সাধনাব প্রধান অঙ্গ । 

এই গোপাল-বিগ্রহ বালিক। মীবাব বড ভাল লেগে গেল। সঙ্গে 
সঙ্গেই মেষেব বাষনা, এটি তাকে দিতে হবে। বিগ্রহকে সে মনেব 
মতো কবে সাজাবে, খাওযাবে, নাওযাবে আব তাব সাথে খেলা কববে 
দিন বাত। 

বাডিব লোকেব প্রমাদ গণেন। তাবা বলেন, “সে কিগো, একি 
অসম্ভব কখা। গিবিধাবী গোপাল হচ্ছেন সাধুব ইষ্টবিগ্রহ, জীবন 
গেলেও এটি যে তিনি হাতছাডা৷ কববেন না। না মীবা-_এমন অন্তায 
আব্দাব কখনো কবতে নেই ।” 

মীবা কিন্ত কোনো যুক্তিই মানতে বাজী নষ। গিবিধাবী গোপাল 
তাব চাই-ই, সে হবে তাব খেলাব সাথী । 

সাধু তাব ইই্টবিগ্রহ পবিত্যাগ্গেব কথাটি হেসে উডিয়ে দেন, 
ওদিকে মীবাও তাৰ দাঁবি ছাভবে না। নে এক অদ্ভুত পবিস্থিতি । 
অবশেষে স্বযং ঠাকুবকেই এগিযে আসতে হয এই জটিল সমস্তাব 
সমাধানের জন্ত । 

স্বপ্নযোগে সাধুব সম্মুখে সেই বাত্রেই ঘটল প্রভু গিবিধারীজীব 
'আবির্ডাব। প্রভু বললেন, “ওগো, এতকাল আমাব সেবা পুজা 
কবলে, ইঞ্টৰপে ভজন কবলে পবম নিষ্ঠাব। আমি তোমাব উপব 
প্রসন্ন হযেছি, বব দিচ্ছি-_কৃষ্ণে বতি তোমাব বৃদ্ধি পাক দিন দিন। 


সত 


কুষ্মঘী মীবা ৩৫ 


কিন্তু একটা কথা। এবাব যে আমা বিদাষ দিতে হয। ইচ্ছে 
হযেছে, আমি এই পরম ভক্ত বাজপুত-বালা মীরার কাছেই থেকে 
যাঁবো। তাব খেলাব সাথী হযে এই বাজপুর্ত ভবনে কিছুদিন কববো! 
অবস্থান । নু 

প্রভুব এ প্রত্যাদেশ অলঙজ্বনীষ। উদ্গত অশ্রধারা কোনোমতে 
চেপে বেখে, সাধু মীবাকে অর্পন কবলেন তীব শ্ত্রীবিগ্রহ। তাঁবপর 
ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাব হযে পডলেন পবিভ্রাজনেব পথে । 

এই বিগ্রহপ্রাপ্তি বালিকা মীবার জীবনে ঘটাষ নব বপাস্তর ৷ 
জন্মজ্াস্তেব সাত্বিক পংস্কাব উন্মোচিত হয এটিকে কেন্দ্র ক'রে । এখন 
থেকে গিবিধাবীগোপাল হযে ওঠেন মীবাঁৰ জীবনসর্বন্য । 

দিন রাত মীরা খেল! কবে তাৰ পবমপ্রিঘ সাথী গিবিধাবীর সঙ্গে, 
মনোহব পুষ্প চষন করে তীব জন্য, প্রেমভবে গীথে অজস্র অপন্প 
মালা । আব প্রাণভবে শোনাষ তীকে স্বরচিত ভজন । 


স্পর্শমণিব ছোয়া এবাৰ যেন লেগেছে মীরাব ভক্ত-জীবনে, আব 
'অকাবণে অবারণে উৎসারিত হচ্ছে অন্তস্তল থেকে প্রেম-ভক্তিরসেব 
হুর্নভ সঞ্চয। 

এই বসে যে সব ভক্তিবসাত্মক ভজন সে বচনা কবে, ব্ষাঁষানদেব 
তা হতবাক্‌ ক'বে দ্েঘ। 

মীরাব সংগীত পাঁবদ্িতাও বড অপূর্ব। এমনিতেই সে মধুকষী, 
ত্চুপরি স্ব সংযোজনে বযেছে তাব অসামান্য দক্ষতা। বলামাত্র 
ভজনের পদ বচম! ক'বে আব সংগীত পরিবেশন ক'রে সবাব চিত্ত সে 
জষ ক'রে নেষ। 

অন্তঃপুরিকাদের সাথে জননী সেদিন রষেছেন বিশ্স্ালাপে ব্স্ত। 
বালিক! মীর! ত্রস্তেব্যস্তে সেখানে এসে উপস্থিত । উল্লাসভরে 
জননীর কানে ফিসফিস ক'বে জানা, “মাগো, জানো কাল বাতে আমি 
একটা ভারী অদ্ভূত, ্বপ্ন দেখেছি। শ্ঠাঁমদ কিশোর গিবিধাবীজীব 


৩৬ ভাবতেব সাধিক! 


সঙ্গে আমাব বিয়ে হযে গেল । আব কত আলো, বাজি-বাজনা, কত 
হাঁপি গান সে উৎসবে 1৮ 

মেয়েব ছেলেমান্থ্ধী কথা শুনে মাযেব হাসি চাঁপা দায় হষ। 
বলেন, “তাই নাকি, এতো ভাবী আনন্দেব খবব বে।% 

“আবো একটা খবব আছে মা। আমি এক চমৎকাব গান 
বেধেছি সেই নুন্দব ন্বপ্রেব, স্থুব দিবেছি তাতে । এক্ষুনি এখানে গেষে 
শোনাবো তোমাঁষ ” 

মা আব তীব সঙ্জিনীবা উৎন্ুক হযে বলেন, “গাও মা মীবা, গাও 
তোমাব ব্বপ্পে দেখা বিষেব সেই গান 1৮ 

খুশীতে উচ্ছল, প্রাণ-চঞ্চল মীবা শুক কবে তাব স্ববচিত মনোহব 
সংগীত ঃ 

মাঈ মহানে স্থুপ্‌নে মে 

পবণ গষা জগদীশ 
অঙ্গ অঙ্গ হলদ! মব ॥ 

কবী জী ন্থধে ভীজ্যো গাত। 

মাঈ মহানে নুপ্‌নে মে 

পবণ গয়া দরীননাথ । 
ছপ্নন কোট জহা জান পধাবে 

ছুলহ, শ্রীভগবান। 
স্ুপ্‌নে মে তোবণ বাঁধিষা জী 

স্থপূনে মে আই জান। 
মীবাকে গিবিধব মিল্যাজী 

পুবব জনমকো! ভাগ । 
সপ্‌নে মে মহানে পৰণ গষা জী 

হে গযা অচল স্ুহাগ ॥ 

_ মাঃ ন্বপ্ধে জগদীশেব সঙ্গে হযেছে আমাব মালাবদল। বিষের 
সময় সাবা অঙ্কে আমবা মেখেছি হলুদ | ছাপান্ন কোট বাঁজপ্রাসাদে 
এসেছিলেন আমাব বব-স্বস্ং শ্রীভগবান্‌। স্বপ্পে দেখেছি, মনোহব 


কষ্মষী মীবা ৩৭ 


ভোবণ বীধা হযেছে, এসেছেন আমাৰ পবাপপ্রিয়। পুর্ব জনমের 
পবম সৌভাগ্য বুঝি ছিল, তাই পেয়েছি গিবিধবকে আমার প্রাণ- 
পতিবপে। স্বপ্নে বিয়ে ক'বে গিষেছেন আমায_ _সৌভাগ্যেব নেই 
আমাব পবিসীম! 

অবোধ বালিকাব এই ব্বপ্র-কাহিনী জননী ও গৃহেব অন্যান্য লোকেবা 
হেসে উডিয়ে দেন বটে, কিন্তু মীবার বালিক। জীবনে তা বোপণ 
কবে কৃষ্কপ্রেমেব এক অমোঘ বীজ। সে বীজ অক্কুবিত পুম্পিত ও 
ফলিত বপ- কৃষ্ণপাগলিনী, কৃষ্প্রেমসিদ্ধ। মহাঁসাধিক। মীরাবাঈ ৷ 

জীবনেব বেদীতে মীবা! স্থাপন কবেন অখিল বসামৃতমুত্তি তার 
ইষ্টকে, নবকিশোব নটবব ব্রজেন্দ্রনন্দনকে | এই আবাধ্য দেবতাঁব 
পদমূলে আপনাকে তিনি নিঃশেষে নিবেদন ক'বে দেন। তাব 
প্রাণৌচ্ছলতা, প্রেমেব আবেগ ও উদ্বেলতা হয় সুদূর বিস্তাবী। তাঁব 
সংবেদনময় সুমধুর ভজনেব মাধ্যমে উৎসারিত হয় হুর্লভ প্রেম, বিশ্বাস 
ও আত্মনিবেদনেব অভীগ্না, ভক্তিবসধাবা৷ ছভিষে পড়ে সাব! উত্তর 
ভাবতে । লক্ষ লক্ষ নরনাবী ভক্তি সাধনাব পথে উজ্জীবিত হয মীবাব 
ভজনামুতে অবগাহন কবে । প্রেমাবেগ ও আত্মনিবেদনেব প্রেরণ! 
লাভ কবে তাব কৃষ্ণদর্বস্ব মহাজীবন থেকে৷ 


১৪৯৮ শ্রীষ্টান্দে রাঁজস্থানেব উব মরুঅঞ্চল বেষ্টিত কুড়কী নামক 
এক ক্ষুত্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন মীবাবাঈ।১ তাঁব আবির্ভাব যেন 


১ মীবাব জন্ম সাল সম্পর্কে গবেষক্দেব মধ্যে মতদৈধ বষেছে। গুজবাট 
এও ইট্‌ম লিটারেচাব-এ শ্রী কে, এম, মুন্দী বলেন মীবা জন্মেছিলেন ১৫০০ 
্ী্টান্দে। বাজস্থানেব বিশিষ্ট এতিহাসিক এস, এস, গহলীৎ বলেন ১৫০৪ 
্বীষ্টাব্দেব কথ] । হিন্দি শব্দ-পাগব-এ পণ্তিত বামচন্ত্ শুরু লিখেছিলেন যে, মীবাব 
জন্ম ১৫৭৪ শ্রী্টান্ে। মীবাবাঈ "পদাবলী-তে পবশুবাম চতুর্বেদী ১৫১৬ হ্ী-কে 
যীবাব আঁবিভাব“বৎসব বলে উল্লেখ কবেছেন। কিন্তু মীবাব জীবনেব আধুনিক 
তথ্যানুসন্ধানীবা এঁতিহাসিক পাবম্পর্য ও তথ্যাদি বিচাব কৰে ১৪০০ গ্রষ্টাব্ষকেই 
ভাব জন্মালরূপে চিহ্নিত কবাব পক্ষপাতী । 


৩৮ ভ্রাবতেব সাধিকা 


মরুভূমিতে প্রেমভক্তিব পুম্পতর'র অলৌকিক আঘ্প্রকাশ__ 
শ্রীভগবানের এক অপরূপ অব্দান। পিতা রভুসিংহ ছিলেন রাঠোব 
বংশের মেড়তিরা শাখার সন্তান, আর মাত। ঝালাবংশীয় বাজপুত 
সুবতান সিংহের কনা, বীব কুঁববী । 

বন্ধসিংহ মেডতার অধিপতি রাও দুদাজীব চতুর্থ পুত্র। কুড়কী 
অঞ্চলেব বারোখান৷ গ্রামের জাযগীর তিনি উত্তরাধিকাকী সুত্রে প্রাপ্ত 
হন এবং কুড়কীতেই একটি গড স্থাপন কবে বসবাস করতে থাকেন । 

বত্বসিংহেৰ প্রপিতামহ মাড়ওঘার রাজরাও বযোধাঁজীর কীবত্বেব 
বেশ খ্যাতি ছিল । নিজ নান অনুসারে যোধপুর নগব নির্মাণ ক'রে 
সেখানে তিনি স্থাপন করেন বাজধানী । বাঁও যোধাঁজীর অন্যতম 
সন্নিহিত অঞ্চল ছিনিষে নিবেছিলেন। মেড়তার তার কীর্তি হচ্ছে 
একটি নৃদ্তন নগব ও ভর্গ নির্মাণ আব চতুভু জজীব মন্দির স্থাপন । 
ভাব সময থেকে মেড়তিব! ক্ষত্রিবদেব খ্যাতি প্রতিপত্তি ক্রুনেই বৃদ্ধি 
পেতে থাকে । 

নীরার পিতা রত্বসিংহও ছিলেন এক সাহসী যোদ্ধা । ক্ষত্রির 
জনোচিত শৌর্য, উদাবতা ও পরোপকাবরৃন্ভিব জন্য ভাব খ্যাতি 
ছিল প্রচুব। মীবা তার একমাত্র কন্তা এবং এই কন্যাকে ছোটবেল! 
থেকে পরম আদর-ঘত্বেই তিনি লালন-পালন ক'রে আসছিলেন। 
ছুরভাগ্যক্রমে বত্ুসিংহের সংসারে হঠাৎ একদিন নেমে আসে নিয়তিব 
নির্মম আঘাত । ্বল্লকাল রোগভোগের পব তার পত্ধী লোকাস্তরিত 
হন। মীরার বয়স তখন সবে আট বৎসর । 

এবার সমন্যা দাড়াষ, নাতৃহারা! বালিকাকে লালনপালন কবাৰ 
ভাব কে গ্রহণ করবে? এ সনযে পিতামহ ছুদাজী নাতনীকে পব্ম 
ন্লেহভবে মেডভাঁষ আনযন কবেন এবং ভাব ন্েহচ্ছাবায় এবং শিক্ষা 
ধীনে দিন দিন বর্ধিত হতে থাকেন মীরা । 

রাও ছুদাজী এক এঁবর্যবান্‌ রাজা আবার ভক্তিনান্‌ বলেও ভাব 
খ্যাতি কম ছিল না। নিজের বিরটি প্রাসাদের কাছেই তিনি 


কুষ্ণমধী মীবা ৩৯ 


প্রতিষ্ঠিত কবেন চতুু্জজীব এক সুবম্য মন্দিব১৷ এই মন্দিবে উপস্থিত 
থেকে পুজা-অর্চটনা কব! ছিল তাঁব নিত্যকার কর্ম। তাঁছাডা কাজেব 
ফাঁকে ফাঁকে প্রাযই ছুজাদী নাতনী মীবাকে নিয়ে বসতেন মহাভাবতেব 
গল্প শোনাবাব জন্ত । এভাঁবে পুবাণেব নান! কাহিনী ও ধর্ম-জীবনেব 
আদর্শ দূঢবপে অক্কিত হতে থাকে বালিকা জীবনে । 

সন্ধ্যাব আবতি শেষে চতুভূজি মন্দিবে পুবোহিত গদাঁধব পণ্ডিত 
প্রতিদিন পুবাণ শাস্ত্রে আলোচনা কবেন। কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে 
বালিকা মীবা রোজ সেখান গিষে উপস্থিত হয়, বুঝুক না বুঝুক, পবম 
গঁনুক্যবে শ্রবণ কবে নান! তত্বকথা। ও ধর্মকাহিনী 

সহজাত ভক্তি নিষে মীর। জন্মগ্রহণ করেছেন। ভছুপরি বষেছে 
ভক্তিবসাত্মক ভজন পদ বচনাষ তাব-অসামান্ত প্রতিভ।। এই অল্প 
বনে কি ক*বে এমন সব বসসমৃদ্ধবচনায় ভিনি সমর্থ হন, সবাব কাছে 
তা এক পবম বিশ্মষ । 


ইতিমধ্যে কযেক বংসব অতিবাহিত হবেছে, মীবা এখন যৌবনে 
পদার্পণ কবেছেন। অপবূপ বূপলাবণ্য উপচে পড়ছে ভীব সাবা অঙ্গে । 
নাতনীব বিষেব জন্য পিতামহ বাঁও ছুদাজী এসমযে বড উৎকণ্ঠিত হযে 
ওঠেন। ঘটক আব ভাট পাঠানো! হয় দিকে দিকে । সারা বাজস্থানে 
তখন চিতৌবেৰ শিশোদিব। বংশেব বান! সংগ্রাম সিংহেব খুব খ্যাতি 
প্রতিপত্তি । তীৰ প্রথম পুত্র ভোজবাজেব সঙ্গে মীবার বিষেব সন্বদ্ধ 
স্থিব হযে যাষ। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে সাভন্বরে অনুষ্ঠিত হয এই বিবাহেব 
উৎসব। এব অব্যবহিত পবেই নববিবাহিতা৷ মীবা৷ চিভোরে তাব পতি- 
গৃহে নীত হন।১ 





১. এই চতুর্ভূজ মন্দিবে দেখালে মীবাব কতক উৎকরষ্ট ভক্তন উৎকীর্ণ 
বষেছে। ভ্রমণকাবী ও দর্শনার্থীদেব বাছে এগুলি অত্যস্ত আকর্ষনীদ্ন। 

২ কানন উড ভাব আ্যানাল্দ্‌ অব বাজক্ছাল-এ শীবাকে বানা! কুভ্ডেব 
পত্তী বলে উল্লেখ কবেছেন। কযেকক্ন ভাবতীঘ লেখকেব বচনাদরও অসুঙ্গপ 
মন্দব্য পাওষা! যাব | এই মত ন্িন্চ একেবাবে ভা । বাহুস্ছানেব বিশিষ্ট 
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মেবারেব প্রথম কুমাবেব মহিষী হযে চিতোবে পদার্পণ কবলেন 
মীরা । সৌন্দর্যে তিনি অনিন্দনীযা, সংগীতে পাবদগ্সিনী, ভজন গান 
বচনাষ তাব জুডি নেই। ম্বভাবতই তাই অন্পকাল মধ্যে বাজপ্রাসাদেব 
মধ্যমণিবপে গণ্যা হলেন তিনি । 

'ভাবতখ্যাত মহাবীব বানা সংগ্রামেব মতো শ্বশুব লাভ কযজনেৰ 
ভাগ্যে ঘটে? কুমাৰ ভোজবাজেব মতো কাস্তিমান, উদাবচেতা ও 
চবিত্রবান্‌ স্বামীই বা কোথাষ মেলে? মেভতিযা৷ আব মেবাবেব বাজ- 
সংসাবেব সবাই বলা-বলি কবতে থাকে- মীবাব সৌভাগ্যেব অবধি 
নেই। 

বাজ-এখ্বর্ষ, প্রাসাদেব বিপুল বৈভব আব শ্বশুবকূলেব প্নেহ- 
সমাদবেৰ মধ্যে মীব! কিন্তু নিজেকে একেবাবে হাবিষে ফেলেন নি, 
নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বকীয়তা! তিনি বজায বাখলেন। প্রেম ভক্তিবসেব 
যে মাধুর্ষমঘ ধারা উৎসাবিত হযেছে তাৰ জীবনে, কৃষ্-প্রেমেব যে 
অমুত উদ্গত হযেছে অজস্রধাবে, পবিবর্তিত জীবনেও তা বইল 
অব্যাহত । 

পৃতিব আদব সোহাগ যেমন স্বাভাবিকভাবে মীবা গ্রহণ কবেন, 
তেমনি সোতসাহে বোগদান করেন প্রাসাদে সকল উৎসব ও 
আনন্দরক্ষে। কিন্তু অন্তরেব অস্তস্তলে গিবিধাবী গোপালেব আকর্ষণ 
বষে যাষ তেমনি ভুর্বাব। প্রাসাদেব হৈ-হট্টগোলেব মধ্যে যখনি 
অবসব পান, কুস্তশ্তাম মন্দিবে গিষে উপস্থিত হন, ধ্যান ভজনে 
অতিবাহিত কবেন প্রহবেব পৰ প্রহব। প্রাসাদে সাধুসস্তেব আগমন 


এঁতিহাসিক-ুন্ী দেবীপ্রসাদ, গৌবীশঙ্কব হীবাচন্দ ওঝা প্রভৃতি প্রমাণ 
কবেছেন যে, বান! সংগ্রামসিংহেব জ্যেষ্টপুত্র ভোজবাজই মীবাব স্বামী। বানা 
কু তাব বহু বসবে পূর্ববর্তী । ১৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কুভ্েব মৃত্যু, আব মীবাব পিতা 
মেভতিষ। বত্বসিংহ ভূমিষ্ঠ হন ১৪৭৪ গ্রীষ্টাব্বে। কাঁজেই এ বত্বসিংহেব কন্া! 
মীবাবাহঈী কখনে| বানা কুভ্ভেব পত্বী হতে পাবেন না। 

সর্বোপবি, মেডতা! বাজ্যেব বাঠোব তষাবিহীতে ন্ুস্পষ্টভাবে লেখা আছে -- 
মীবা ভোজবাজেব লহধিণী | 
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হুলেই মীবা ছুটে যান সর্বাগ্রে ভীদেব কাছে, আত্মহাব! হযে শোনেন 
'ডীদের মুখে হবিকথা । কখনে! কখনো ভাবপ্রমত্ত হযে নিজেব কষ্ঠে 
শুক কবেন অমৃতময় ভজন গান । 

মেবাব বানাবংশেব ইইদেব-_একলিঙ্গজী। কিন্তু চিভৌবেব 
প্রানাদে কৃষ“উপাসনীব এঁতিহাও কম ছিল না। বান৷ কুস্ত নিজ 
নির্মিত কুনতশ্তাম মন্দিবে শুধু কৃণবিগ্রহই স্থাপন কবেন নি, বৈফবীষ 
শান্্রচ্চাব ধারাও বিস্তাবিত কবে গিয়েছেন নানা ভাবে। বিসিক 
প্রিষাঁ নামক, গীতগোবিন্দেৰ টীকাটি তাবই বচিত। মীবাবাঈব 
চিতোবে আগমনেব পৰ থেকে বৈফকবীয্ন ভাবধাবা৷ আবাঁব নতুন ক'ৰে 
প্রবাহিত হল। 

ভৌজরাজ স্ত্রী ভক্তিপবাধণতাঁৰ পথে কোনে! দিন এতটুকু বাধা 
স্প্টিকবেন মি। ববং পত়্ীপ্রেম, উদাৰ শুভবুদ্ধি এবং বসগ্রাহিতা 
তীকে চাঁলিত কবেছে মীবাবাঈর নান। আব্‌দাব রক্ষায়। মীবাব 
অস্তররেব অভিলাষ জানতে পেবে তিনি এক বমণীষ শ্রীমন্দিব গড়িয়ে 
দেন, শ্যামনাথ বিগ্রহ সেখানে স্থাপিত হয়। বান! কুস্তের স্থাপিত 
কুস্তশ্তাম মন্দিরেব পাশে মীরাব পুজিত শ্যামনাথেব মন্দিব আজও বহু 
ভক্তেব হাদযে শ্রদ্ধ। জাগিষে তোলে । 

বাল্যকাল থেকেই মীবা! মেডতাব চতুভূর্জ মন্দিবের পুরোহিত 
পবমবৈষ্ণৰ গদাধর পণ্ডিতেব পুবাণ-পাঠ পছন্দ করতেন। সেই 
গদাধৰ পণ্তিতকেও সাদবে নিয়ে আস! হল নব স্থাপিত শ্যামনাথের 
মন্দিবেব কাছে। 

বিবাহিত জীবনেৰ কষেক বসবেব মধ্যেই কিন্ত দেখা! গেল, 
কৃষ্ণপ্রেমের শ্রোতধার। মীবাব জীবনে ক্রমে উত্তাল হযে উঠেছে। 
সংসাবেব ভোগ্গন্ুখে ভীব বিন্দুমাত্র স্পৃহা! নেই, নেই জীকজমক ও 
বিলাসব্সনে কোনো আসক্তি। বাঁজভবনের পবিবেশে, বাঁজবধূব 
হুম্মবেশে এ ষেন এক সর্বত্যাগিনী তপশ্বিনী । 

আপন ভ্নপুজন নিষে মীবাবাঈ প্রায়ই থাকেন ব্যন্ত, আর 
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পতি ভোজবাজ মনে মনে প্রমাদ গণলেন বটে, কিন্তু মীবাব ভক্তি 
প্রবণতাব স্ববপ তিনি বোঝেন, স্েহ ভালবাস। দিয়ে মীবাকে ঘিবে 
বাখতে, আপন পক্ষপুটে আশ্রঘ দিতে তীৰ চেষ্টাৰ যেন অবধি নেই। 
কিন্তু মীব। যেভাবে দিন দিন ইঞ্টেব জন্য পাগলিনী হযে উঠছেন, 
সংসাবেব সব কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'বে নিচ্ছেন, তাতে আব 
তো! বেশীদিন তাকে সামলানো যাবে না। তাছাডা, আত্মীঘবর্গ ও 
প্রানাদেব পবিজনেবাই বা কতদিন তাকে সুচক্ষে দেখবে? ইতিমধ্যেই 
নিন্দা সমালোচন৷ উদগ্র হযে উঠেছে চাবদিকে । ব্বামীব কাছে এটা 
হযে উঠল এক অব্বস্ভিকব ব্যাপাৰ ৷ 

ভোজবাজ সেদিন একান্তে বে পবম ন্নেহভবে পতীকে বললেন, 
“মীবা, তোমার প্রাণেব বেদনা, প্রাণেব আকুতি আমায খুলে বলে।। 
কি তুমি চাও? কি পেলে তুমি স্থুখী হবে, শাস্তিলাভ কববে, অকপটে 
আমা জানাও ।” 

ভাৰবিগলিত হ্বদযে, স্ুধাকগী মীবা এ প্রশ্নে উত্তব দিলেন 
'্ববচিত ভজনে-__ 


মেবে তো! গিবিধব গোপাল, 


ছস্রো! নকোই। 
জাকে সিব মোব মকুট, 

মেবে পাতি সোই। 
তাত মাত ভরা বন্ধু . 

আপনে ন কোই। 
ছাভ দই কুলকী কান, 

কা কৰি হৈ কোন্‌। 
সংতন চিগ বৈঠ. বৈঠ্‌ 

লোক লাজ খোই। 
চনবীকে কিষে ট্ক 
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মোতী মুগে উতাব, 

বনমালা পোই। 
অন্ুষন জল সীচ-সীচ, 

প্রেম-বেল বোই। 
অব. তো! বেল ফৈল গই, 

আনন্দ ফল হোই। 
ছধকী মখনিযা 

বচে প্রেমসে বিলোই। 
মাখন যব কাড লিযো, 

ছাছ পিষৈ কোই। 
তাবই মৈ ভগতি কাজ, 

জগত দেখ মোহী। 
দাসী মীব। গিবিধব প্রভু, 

তাবে ভাব মেলী। 

_-ওগোন গিবিধাবী ছাড় যে আমাব আর কেউ-ই নেই। বাব 
শিবে মধুব মুকুট, তিনিই যে আমাব পতি। তাত মাত। ভ্রাতা কেউ 
ন্ষ আপনাব, ছেড়ে দিষে কুলেব মান, এই কথাই আমি শুধু মনে 
ভাবি। ভক্ত সাধু সম্তদেব সাথে বসে দিন যাপন কবি। আব 
লোকলাজ ছেডে, ওড়ন! ছি'ডে ফেলে, পরি ছিন্ন বসন। মোতি মুক্তা 
পবিহাৰ কবে পরেছি বনমালা, অশ্রজল সিঞ্চন কবে বাডিযেছি 
প্রেমলতাকে। এখন সে লতা বৃদ্ধি পেষেছে, কিন্ত নেই আব তাঁতে 
আনন্দ ফল। ছুধ যা করেছি সংগ্রহ, তাবিলাই আমি প্রেমভরে, মাখন 
যা তুলেছি তা নিয়ে বাক না আব কেউ। ভক্তির জন্য এসেছি আমি, 
জগৎ দেখছে দূব থেকে । হে গিবিধর, মীবা তোমাৰ দাসী-_তাকে 
তবাও তুমি প্রভু 

পত্থীব হৃদ বেদনাব উৎস কোথাষ, নে কথা বুঝতে কুমাৰ 
ভোজবাজেব দেবি হয় না। মীরাব জীবনে এসেছে সেই প্রেমেব 
মহাপ্লীবন য! ঘবসংসাব তো দূবেব কথা, সাবা বিশ্বসংসাবকে তৃপেব 
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মতো! ভাদিবে নিষে বাষ। এ প্লাবনেব তরঙ্গ বোধ করবে এমন 
শক্তি কাব ? 

পত্বীব অবস্থা হ্ৃদঙ্গম কবে ভোজবাজ আবো কোমল, আরে! 
সহানুভূতিশীল হষে পডেন। মীবাব প্রেমভক্তিব সাধনধাবাকে অবাধে 
বষে যাবাব স্থযোগ তিনি প্রদান কবেন। 


কষেক বৎসবেব মধ্যেই মেবাবেৰ বাজপ্রাসাদে এক ছূর্দেব নেমে 
আসে । মীবাঁবাঈব স্বামী, মহাঁবানা সংগ্রাম সিংহেব জ্যে্টকুমাৰ 
এবং উত্তবাধিকাবী, ভোজবাজ হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই পতি 
বিযোগেব মধ্য দিয়ে সংসাবজীবনেব বৃহত্তম বন্ধন ছিন্ন হয, মীবাব 
সাধনজীবনে উন্মোচিত হয নৃতনতব অধ্যায় । এই সমষে একদিকে 
পবীক্ষামম জীবনে তাকে ববণ কবতে হয়েছিল বৈধব্যজীবনেৰ 
ক্লেশ, দুষ্ট আত্মীষফ অভিভাবকদেব অনাচাব ও অত্যাচাৰ অপর দিকে 
কৃষ্ণপ্রেমেব অমল জ্যোতিভে উদ্ভাসিত হযে উঠেছিল তাব নিগৃঢ 
সাধনময় জীবন। 

ভোজবাজেব দেহাস্তেব পব তার পিতা মহাবান! সংগ্রাম সিংহও 
১৫২৮ শ্রীষ্টাব্দে পৰলোক গমন কবেন। এবাৰ মেবাবেব সিংহাসনে 
উপবেশন করেন বত্বসিংহ । তিন বৎসব পরে বত্ুসিংহও লোকা্তবিত 
হন এবং তাব অনুজ বিক্রমজিৎ মেবাবেব শীসন্ভার গ্রহণ কবেন। 
মাত্র পাচ বসব তিনি বাজত্ব কবেছিলেন, এবই ভেতব জনসাধারণ 
তাব কুশাসন ও অনাচাবে জর্জবিত হযে উঠেছিল ৷ মীরাবাঈব উপৰ 
নির্যাতন চালাতেও পাপাশষ বিক্রমজিৎ কম চেষ্টা করে নি। কিন্ত 
ইঞ্টদেব গিবিধাবীজীব কৃপাবলে তাব সমস্ত কিছু চক্রান্ত ও 
অপপ্রযাস বাব বাৰ ব্যর্থ হযেছে । 

ইঞ্টেব পুজা, ভজন গনি, আর সাধুসেবাঘই দিনবাত মীবাব 
সম কাটে। তার ভক্তিপ্রেমেব সাধনাকে কেন্দ্র কবে চিতোবে 
জমাট বেঁধে ওঠে একটি ভক্তগোষ্ঠী। এদের সাথে কৃষ্ময়ী মীবা 
প্রাই ইষ্টগোর্ঠী কবেন, মেলামেশা! কবেন। সমাজ ও লোকলজ্জাব 


রুষ্ণমষী মীব! ৪৫ 


ভয না বেখে সোল্লাসে কবেন ভজন গান ও নৃত্যোৎসব। রানা 
বিক্রমজিৎ এসব সহা কবতে নাবাজ। 
তাছাড়া, অধর্মাচাবী বিভ্রমজিৎএব চিত্তে ধীবে ধীবে জেগে ওঠে 
মীবাব প্রতি এক ছুরস্ত লালসা । মীব৷ পূর্ণ যৌবনা, অনিন্ব্সুন্ববী 
আব নৃত্যগ্গীতে অতি নিপুণী। এমন একটি আকর্ষণীষ ভোগে বস্ত 
প্রাসাদেব অভ্যস্তবে বষেছে, অথচ বানা বিক্রমজিৎ তা কবায়ত্ত কবতে 
পাঁবছেন না, সে কেমন কথা? কঠোব সংকল্প জেগে ওঠে তাব মনে-_ 
যে কোনো! প্রকাবে মীবাকে বশে আনতেই হবে £ কাম লালসাব 
পরিতৃপ্তি কবতে হবে তাঁকে দিষে। 
পূর্ণিমা তিথিব. গভীব বাত। ঠাদেব আলোক-ত্রোত ছভিষে পডেছে 
চিতোব প্রাসাদেব আশেপাশে, দূব পাহাভেব গাযে গাষে। অলিন্দে 
দীডিযে কৃষ্চবিবহিণী মীবা! উদাস কণ্ঠে গেষে চলেছেন সগ্ভ বচিত 
মধুব ভজন £ 
প্যাবে দবসন দীজ্যো৷ আয়, 
তুম বিন্‌ রহো৷ ন জাষ। 
জল বিন কমল, চন্দ বিন বজনী, 
এঁসে তুম দেখ্যা বিন সজনী, 
আকুল ব্যাকুল ফিক বৈণ দিন, 
বিবহ কলেজো খায। 
দিবস ন ভূখ নী'দ নহি বৈনা 
* "মুখস্থ কথন ন আধৈ বৈনা। 
কহা! কছ' কছুত বহত ন আধৈ 
মিল কব তপত বুঝাষ। 
কু তবসাষে অন্তবজামী-_ 
আব মিলে! কিবপ। কব স্বামী । 
মীব। দাসী জনম জনমকী 
পভী তুমহাঁবে পাঁষ ॥ 
_-হে মোব প্রিষ, একবাঁবটি দবশন দয যা ৭ দাঁদীাদ 
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তোমা! বিনা যে আব যাষ না থাকা । জল বিন! কমল, ঠাঁদ বিনা 
বজনী কি ক'বে থাকবে, বল? আকুল ব্যাকুল হযে ঘুবছি দিনবাত, 
বিরহে অস্তব যাচ্ছে ক্ষষে। দিনে নেই ক্ষুধা, বাতে নেই নিদ্‌, মুখে 
না আসে তোমায বলাব মতো কথা। বলবাব আছে কতই কথা, 
কিন্ত তা বায় না তে৷ বলা | এসো, ওগো এসো, আমাৰ প্রাণেব জ্বাল! 
দাও জুভিষে। ওগো অস্তর্যামী, কেন দাও আমাষ এত ছুঃখ জ্বাল? 
প্রাণের স্বামী তুমি, প্রাণে এসে করহ মিলন । জনম জনমেব দাসী 
মীবা লুটিয়ে পডেছে তোমাব পাষে। ওগো, তুমি বিনা বইবে সে আজ 
কেমন কবে? 

শযনকক্ষের বাতাষনে দ্াডিযে দাঁডিবে বান! বিক্রমজিৎ শোনেন 
মীবাব এই বিবহ সংগীত। কিন্নবীর কঠমধু ঢাল বষেছে এতে, আব 
ববেছে হৃদ গলানে! বিরহেব আত্তি। 

চঞ্চল চবণে বিক্রমূজিৎ তখনি মীবাবাঈব ভজনকক্ষেব দ্বাবে গিবে 
উপস্থিত। তীক্ষু দৃষ্টি হেনে, গ্লেবের স্থুবে বলেন, “বলি, এ বিবহ 
কান্নাৰ গান আসলে কাব জন্য? হিন্কুঘবেব বিধবা_তার ওপর 
বাজপুত্রবধূ তুমি । কাকে উদ্দেশ কবে এ সব বলা হচ্ছে? জল 
বিনা কমল, চাঁদ বিনা বজনী-_এ অবস্থা কাব বিবহে? সত্য কথা 
বলো ।” 

মীবাব নযন ছটি মুহূর্তে প্রদীপ্ত হযে ওঠে । তারপৰ শীস্ত দৃঢকণ্ে 
উত্তব দেন, “যাব জন্ সাব! নিথিলবিশ্ব বিবহাতুব হযে কেঁদে মবছে, 
বাব জন্য আকুল হবে তোমাব মতে! অভাজনকেও শেষেব সে দিনে 
কেঁদে ভাসাতে হবে _সেই অনাদিবাদি গোবিন্দেব জন্য, মুবলীব 
শ্যামল-ুন্দবেব জন্যই যে আমার এ কান্না ।” 

“বটে, তোমাব এ নষ্টামি আমি বাব করছি। সাধুসঙ্গেব নাম 
কবে যত সব ভগ প্রতাবকদেব ডেকে ডেকে প্রাসাদে নিষে আসছো, 
আব শিশোদিয! কুলে লেপন কবছো! কলঙ্ক কালিমা। এ আব আমি 
হতে দিচ্ছিনে। কাল থেকে বাইবের সাধুংসম্তদেব আগমন বন্ধ হবে 
যাঁবে, এই সঙ্গে তোমাকেও কববো দমন ।৮ 


পবদিন তিনি নানা অপকর্মেব সহায়িক' প্রাসাদের অন্যতম কত্রী 
ভগ্নী উদাবাঈব শবণ নিলেন। বললেন, “উদা, যে ক'বেই হোক 
বাজস্থান-মকব এই "পবম বমণীয় ফুল__এই বমণীবত্ব আমাঁব চাই । 
বলপ্রযোগে মীবা বশ্যতা স্বীকার কববে না। এজন্ত ফাদ পাত্‌তে 
হবে সতর্কভাবে ।” 

“সে আবাব কি বকমেব ফাঁদ ?-_কৌতৃহলেব দৃষ্টিতে প্রশ্ন কবে 
উদ্াবাঈ ৷ 

“হ্যা। আব সে ফাদে বজ্ছু থাকবে তোমাবই হাতে । তুমি 
আজ থেকে কযেকটি বাছাইি কৰা সঙ্গিনী নিষে মীবাব একান্ত সহচবী 
হযে যাও। বীবে ধীবে অর্জন কবে! তাব বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব। তাবপৰ 
তাৰ মন ঘোরাও আমাব দিকে । মীরা একটা কাল্পনিক প্রেমিক ইষ্ট 
খাডা1 ক'বে তাৰ বিরহে শুকিয়ে মবছে, আত্মঘাতনে রত হযেছে। 
তাকে বাঁচানোও তো! আমাদেব একটা কর্তব্য ।” 

, ব্যঙের স্থুবে উদাবাঈ বলে, “সত্যি, বিপন্নেব প্রাণবক্ষাব জন্য 
আজকাল কি ব্যাকুলতাই না তোমাব হযেছে। যাক্‌ সে কথা । তোমাৰ 
কত অন্যাব কাজেই এবাবৎ সাহাষ্য কবেছি, এ কাজটাও ক'বে দেবাৰ 
চেষ্ট। করবে। ৷ তবে মনে বেখো, মীবাকে বশে আনা বড কঠিন কাজ । 
সে যেন এ-জগতেব মানুষই নয। তবুও, তুমি যখন বলছো, আমি 
একাজ হাতে নেবো 1৮ 

এখন থেকে উদ্দাবাঈ হয মীবাব নিত্যসঙ্গিনী ৷ মীবাব তজজন- 
পুজন সে অভিনিবেশ সহকাবে দেখে । গিবিধাবী গোপালেব জন্য 
যখন তিনি ভাবোন্মত্ত হযে ওঠেন, ভাব হাবভাব আচাব আচবণ সে 
তখন সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ কবে। 

অচিরে পবিস্থিতি হয অন্যবপ। পবম পবিত্রা, শুদ্ধসত্ব কৃষ- 
সাধিকা মীবাব সাহচর্ধ ধীবে ধীরে উদাবাজিব চবিত্রকে কোমল কণবে 
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তোলে । মীবার প্রতি, মীবাব ইঠ্টদেব স্টামল কিশোবেব প্রতি, এক 
অজানা আকর্ষণ জেগে ওঠে তাব চিত্তে 
মীব। সেদিন শ্যামনাথ মন্দিবে একলাটি বসে, দয়িত বিরহে বিলাপ 
কবছেন। গগ্ড বেয়ে দবদব ধাবে ঝবছে অশ্রুজল | অর্ধবাহ্য অবস্থায 
দেখে সাত্বিক প্রেমবিকাবেব নানা! লক্ষণ প্রকাশিত হচ্ছে। এ দৃশ্য 
দেখে উ্দাবাঈ বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় অভিভূত হযে পডে। 
প্রবোধ দিষে মীবাকে কিছুট! সুস্থ ক'রে তোলা হল । এবাৰ 
উদাবাঈ কৌতৃহলভবে প্রশ্ন কবে, “আচ্ছ! মীবা, যে গিবিধাবীব জন্য 
তুমি এত উতলা, তাৰ কোন্‌ বপটি তোমাৰ নযনে বাঁসা বেঁধে আছে ? 
তাব কোন্‌ মাধূর্ব তোমায় এমন পাগলিনী ক'বে তুলেছে, আমাদেব 
একটু খুলে বলে! ভাই ।” 
গিবিধাবীজীব বপেব উল্লেখমাত্রই মীবা আত্মহাবা! হযে যান।, 
কিছুক্ষণ ভাবাবিষ্ট হযে বসে থাকাব পব শুক কবেন অপূর্ব ভজন £ 
বসৌ মেবে নৈনন মে নন্দলাল 
মোব মুকুট মকবাকৃত কুগুল, 
তকণ তিলক দিএ ভাল । 
মোহনী মুব্তী গ্াবী নুবতী 
নৈনা! বনে বিলাস । 
অধব-ন্ুধা বস মুবলী, 
বাজত ওঁব বৈজস্তী মালা । 
ছুদ্র ঘণ্টিকা কটি-তট সোভিত 
নৃপুব সবদ বসাল। 
মীব! প্রভু সম্তন স্থুখদাই 
ভকত ব্ছল গোপাল । 
_নযনে মোব এসে বিবাজ কবে নন্দলাল। মযুব-যুকুট, মকব 
. কুগুলে শোভিত তুমি। ভালে বিলেপিত বযেছে তকর তিলক । 
মোহন মুৰ্তি, শ্টামল শৌভাম্য, আয়ত-নষন-হে মোব সুন্দৰ । 
অধবেব মুবলীতে বঝবছে স্ুধাবস, আব কণ্ঠে ছুলছে তোমাৰ 


কৃষ্ণমষী মীবা ৪৯ 
বৈজযন্তীব মাঁলী। কটিতটে শোভিত ক্ষু্র ঘণ্টিকা_চবপেব' নূপুৰ 
থেকে উঠেছে মধুব বঙ্কাব.। হে মীবাৰ প্র, সাধু সম্তকে সদা তুমি 
বিতবণ কবছেো! আনন্দ বস, ভক্ত-বৎসল হে মোব গোপাল । 

প্রাণশ্রিষ গিবিধাবীজীব কপ বর্ণনা করতে করতে তীত্রতব হযে 
ওঠে বিবহের জ্বাল।। আবাব পাগলিনীপারা হয়ে ওঠেন মীবা। এ 
অলৌকিক প্রেমমত্ততা দর্শন ক'বে উদাবাঈব চোখেও আসে জঙগ ৷ 
মীবাকে সে বাব বাব প্রবোধ দিতে থাকে স্েহভবে। 

স্থান কাল পাত্র'বিস্মত হযে যান মীবা। উদাবাঈকে তার মনে 
হয যেন জন্মাস্তবেব সধী, শুভান্ুধ্যাধিনী। সজল চক্ষে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে 
গেয়ে ওঠেন কৃষ্ণবিরহে উৎসাবিত এক নৃতন সংগীত £ 

কোহ কৃহিযো বে প্রভু আয়ন কী 
আযন কী মন ভাবন কী! 

আপ ন আধৈ লিখ নহী" ভেজৈ 
বাণ পড়ী ললচাষন কী । 

এ দোভ নৈন কহ! নহী' মানৈ 
নদীযা বহৈ জৈ সৈ সাযনকী । 

কহ কক কছু নহী বস্‌ মেবী 
'্াখ নহী" উড জাষন কী। 

মীবা কহৈ প্রভু কব. বে মিলৌগে 
চেবী ভই ছ' তেরে দান কী। 

-সখী, ব'লো৷ আমাব জীবন-প্রভুকে আসবার তবে। তিনি 
আসবেন এ বার্তী যে পরম মধুব__কিন্ত না এলেন তিনি, না৷ দিলেন 
পাঠিযে তীর ঙিপি। আমাৰ হৃদষে বাণ হানাই যে তীব স্বভাব, নয়ন 
ছটি আমাব বাধা মানে না, শ্রীবণেব ধাবাঁৰ মতো! ঝবে অবিবল। সথী, 
পবানে ধৈর্য আর মানে না, পাখা নেই__নইলে উডে যেতাম আমার 
শ্রিষের পাশে । মীরা কহে, প্রভু আবাব কবে এসে মিলবেন ? চবণেব 
দাসী হযে আমি যে ভাব নিষেছি শবণ। , 

মীবাব এই বিবহলীল! চলে দিনের পর দ্বিন বাতেব পব বাত। 
সাধিক! (১)-৪ 


এ ভাবতেব সাধিকা 


উদাবাঈ আব তাব সঙ্গিনীদের হাদযেও অঙ্কুবিত হয় ভক্তেব বীজ। 
পরশমণি মীরাব স্পর্শে বুঝি তাবাও সোনা রূপাস্তবিত হয়ে যায! 


বর্ধণ-সুখর শ্রাবণ রাত্রি। বাঁজপ্রাসাদে নিজের ভজনকক্ষে বসে 
মীরা' সেদিন প্রস্তাব কবলেন, “উদা, আজকেব দিন বিড নুলক্ষপঘুক্ত 
বলে মনে হচ্ছে, আমাব শ্ঠামলন্ুন্দরের হাতছানি, তার রূপের 
ঝিকিদিকি, আমি যেন নধনসমক্ষে বাব বার দেখতে পাচ্ছি। তোঁমর! 
সবাই তার বিশেষ পূজাব আযোজন কবে?” আজ'সারা বাত -আমি 
ভজনপুজনে অতিবাহিত রে বা টিভির আমার গিরি- 
ধারীজীব চরণতলে | প 
সাবা বাত চলল ভজনপুজন । উরি সন 
মীবা গাইতে লাগলেন £ 
আুনীণহো মৈ 
হরি আবন কী অযাজ। 
মহল চভ চড় 
জোউ মেবী সজনী 
, কব আয়ে মহারাজ । 
দাছুর মোর পপাইযা! বোলৈ 
কোহর মধুবে সাজ । 
উমগ্যো ইন্দ্র চা দিন 
ববসৈ দামিণ ছোডী লাজ । 
ধ্রতীরূপ নব! নবা 
ধারয়া ইন্দ্র মিলন কৈ কাজ। 
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগব 
| বেগ মিলে মহারাজ । 
-শুনি আমি হবি আগমনেব আওযাজ। মহলের ওপর চড়ি 
আব খুঁজি, সজনি, কখন আসে আমার মহারাজ । দাছ্ব পাপিয়া 
বোলে কোকিল গান গাষ মধুর বঙ্কারে। গবজে ইন্দ্র, শুরু হয 


কষ্তমধী স্বীবা ৫১ 


মেঘে বর্ষণ, দামিনী যেন লজ্জাহীন ৷ ধরণী ধবে নব নব বপ, ইন্দ্র 
করে মিলনেব সহায়তা । মীবাব প্রভু গিরিধব নাগব_-এসো৷ এসো, 
মহারাজ, তুমি দয! ক'বে। 

সাধনার গভীবিতব স্তারে এসে পৌছেছেন মীবা!। ' আকুতি ও 
'আতির মিলৈছে সাডা। অভীগ্দিত প্রিয়-মিলনে এতদিন আজ তীর 
হযেছে সম্ভব । ইষ্টদেব গিবিধারী গোপাল দর্শন দিষেছেন তাকে কৃপা" 
ক'রে। এই দরিনেব সৌভাগোযাদয়েব বার্তা লিপিবদ্ধ আছে মীরাব' 
একটি অনুপম ভজনে " 

সহেলি'যা সাজ ঘরি-আযা'হো। 

'বহোত দির্ন। কী জীবতী, 
বিরহিণি পিয় পাষা হো.। 
বন কর নেবছাবরী 

রর লে আবতি সাত হো। 

পি কা দিধা সনেষড়া, 
তাহ্ছি বহোত নিযাজু হো! 
পঁচে সখী একঠী ভাই, 
মিলি মঙ্গল গাহি হো। 
_ পিঁষ কা বলী বধাষণ" 
আনন্দ শুন ভাবৈ হো। 
' সবি লাগব সু নেহবো, টু 
নৈর্ী। বধ্যা সনেহ হো । 
মীর? সখীকে জাগপৈ 
তু বুঢা' মেই হো!। 

_সথীগেণ প্রিয় আমার এসেছে মোব ঘরে । বহুদ্দিন প্রতীক্ষা 
থেকে বিরহিণী পেষেছে তাৰ প্রিয়াকে। রতন আঁধাবে সাঁজিষে 
এনেছি আবতিব উপচাব। প্রিষের এই শুভ আগমন ঘটল 
প্রিয্েরই কৃপাষ। পীচ সখী মিলে গাঁও আজ মঙ্গলগ্লীতি। প্রিষ 
মিলন-বাসরে আজ নেই যে আনন্দের সীমা । হবির বপ-সাগরে 


৫২ ভাবতেব সাধিকা 


প্রেমাপ্ত,নঘন আমার বাঁধা পড়েছে সখী । মীবার আঙিনা! আজ 
ভুধে হযেছে সাদ।। 7 রা 


এদিকে বান! বিক্রমজিতের ধৈর্ষেব বীধ এবার ভাণ্তবাব . উপক্রম 
হযেছে। সেদিন উদাবাঈব সঙ্গে গোপনে,কথা বলে ভিনি বুঝলেন, 
উদ ইতিমধ্যে নিজেই মীবাব ভক্তিপথের একান্ত অনুরাগিণী হবে 
পড়েছে । .তারপব তার মুখে বখন শুনলেন, মীরার মতো! সতীসাধবী 
মেষে জীবন থাকতে কোনোদিনই বিক্রমজিতের কাছে আত্মসমর্পণ 
কববেন না- ক্রোধে ক্ষিপ্রপ্রায হযে গেলেন তিনি। স্থির কবলেন” 
মীরার মতে! এমন ঝুষটা ও ছুরধিনীত নারীকে বেঁচে থাকবাব অধিকার 
দেবেন না, অচিবে কববেন তার প্রাণনাশ। 

দযাবাম নামে এক বীজাবগীধ বৈশ্য ছিল মেবারের তৎকালীন 
দেওযান। লোকটি শুধু কুটচক্রী নয়, য়ে কোনে! পাপকার্য কবতেই 
সে পশ্চাঁদপদ হত না। তাব সঙ্গে ষডযন্ত্র এঁটে বান! ঠিক কবলেন» 
মীরাকে বিষ প্রযোগে হত্যা কবা হবে এবং দয়ারাম নিজেই এই 
বিষ ভাব হাঁতে তুলে দেবে বিগ্রহেব চবণামুতে মিশিয়ে 1১ 

প্রাণঘাতী বিব সংগ্রহ করা হল, তাব পর মন্দিরে চবণামৃভ- 
পাত্রে তা ঢেলে নিষে দযাবাম উপনীত হলেন মীরাব সমীপে । 
বিনয়নত্র বচনে নিবেদন কবলেন, “মা, আজ প্রভু কুস্তম্ামাজীর এক 
বিশেষ পুজা! অনুষ্ঠিত হযেছে। আপনাব জন্য আমি নিজেই প্রভুর 
চবণামৃত নিয়ে এসেছি । এই নিন্‌ সেই পবিত্র বস্ত 1” 


১ বাজস্থানেব খ্যাতনামা এঁতিহাসিক মুদ্দী দেবীপ্রসাদজী এ প্রসদে 
লিখেছেন, বান! বিক্রমজিৎ তাব এক বৈশ্) ( বী্জাবর্গীয শ্রেণীর ) দেওবানেব 
সহাযতাম মীবাকে বিষ প্রদান কবেন। এই বীজাবগঁয দেওঘান বংশে 
লোকেব! আজও বিশ্বাসকবে বে, মীবাকে বিব দেবোব্‌ পাপে তাবা অভিশাগগ্রন্ত 
হযে আছে এবং বংশানগুক্রমে দুখ দাবিত্রেব নান! লাহ্ছনা তাদ্দেব ভোগ কবতে 
হচ্ছে । মীবাব এক ভজন পদে বিষদান কাঁহিনীব প্রমাণ আছে £ 

কনক কটোবে লৈ বিষ ঘোল্যা, 
' দ্াবাম পাগ। লাষে! 


* ক্ুফমী মীবা ৷ £৩ 

পরম আগ্রহে মীর! এ পাৰ্রটি গ্রহণ করতৈ 'ম। কবতেই উদাবাঈ 
ব্যাকুল হয়ে সেখানে ছুটে 'এলেন। অধীব কণ্ঠে বললেন, প্নাঁঁনা, 
মীরা, এ তুমি কখনো পান করতে পাবে না । এক্ষুনি এ পাত্র দূরে 
ছু'ডে ফেলে দাও। এতে চবণাম্বতের সাথে মিশ্রিত করেছে তীব্র 
-বিষ। রানা বিক্রমজিৎ আর দেওঘান দযাবামের যড়যন্ত্ের'কথ! আমি 
'জেনে ফেলেছি। তুমি শিগীর ছু'ডে ফেলে দাঁও পাঁধগডেব দেওয়া 
প্র পাত্র 

চরণীমৃতের পাত্রটি হাতে নিতেই মীরা 'ভাঁবাবেশে হষে পড়েছেন 
“অভিস্ত। “প্রেমাপ্র-ত হ্বদয়ে বললেন, «কিস্ত উদা; একি বলছো, 
'চরপামূত যে রয়েছে এতে! আমার প্রাণগ্রভুর চবণাস্ত-_সে যে 
আমার পবম ধন। তক্তি-প্রেম সাধনার অনুগামী কোনো! মানুষই 
*ষে এ পরম পবিজ্ঞ বস্ঘ উপেক্ষা করতে "পারে না। তাছাড়া, বান! আর 
দ্য়ারামেব অভিসন্ধির কথা তো৷ আমাব প্রভু গিবিধারী গোপালের 
অজানা নেই। এ বন্ত বখন ভিনি এখানে পোৌঁছুতে দিমেছেন তখন 
আমা ত৷ পান কবতেই হবে 1 

উদাবাঈব নিষেধ ও আর্তনাদে মীরা কর্ণপাত কবলেন নী। 
ইষ্টনাম ভক্তিভরে স্মরণ ক'রে, পাঁত্রটি মন্তকে ঠেকিষে এই 'হলাহল 
ম্লান বদনে তিমি পান করলেন। উপস্থিত সকলে বিল্মষে বিমূঢড 
হয়ে দেখলেন, মীবার দেহে প্রাণঘাতী বিষ একটুও "ক্রিয়া! করল না, 
'ভক্তিসিদ্ধাব মুখবিবরে প্রবেশ ক'রে তা! হযে উঠল অমৃত । 

উত্তব ভাবতে জনশ্রুতি আছে, সেদিন মীরাঁৰ এঁ বিষ গ্রহণের সময 
দ্বারকাব জাগ্রত বিগ্রহ বণছোড়জীব শ্রীমুখ দিয়ে বাব বাব ফেনা 
উদ্গত হযেছিল। আরাধ্য ভগবান্‌ ভক্তেব দেহেব প্রাণঘাতী বিষ 
আকর্ষণ ক'বে নিযেছিলেন নিজেবই প্রতীক দেহে। 

বিষ “গ্রহণ ক'রেও মীবাবাঈ দপ্ডামান আছেন সুস্থদেহে, অচঞ্চল 
ভাঁবে। এ অলৌকিক ঘটনা দর্শনে ভীত অন্ত্স্ত হযে দয়ারাম দেওয়ান 
তাডাতাভি ছুটে বাঁয় বানাব সমক্ষে। সবিস্তাবে নিবেদন করে তার 
প্রত্যক্ষ অভিন্তার কথা । 


্ঃ .ভাবতেব সাধিক! 


হত্যার প্রচেষ্টা ব্র্থ হয়েছে শুনে বিক্রমজিৎ আবে! কুদ্ধ হয়ে 
ওঠেন)? রি রাড রজ্জব ভনারের স্তন 
উপায় উদ্ভাবনে তিনি ব্রতী, হন৷ 

জনশ্রুতি আছে, বানা. বিক্রমজিৎ এর পব,মীবাৰ প্রাণনাশেব 
জন্ত বিষধর্‌ সর্পেপর্ণ একটি ফুলেব ঝুড়ি ভব ভজনকক্ষে পাঠিষে 
দেন। তিনি জানেন, মীব! ভারে ভাবে পুষ্প সংগ্রহ করেন ইষ্টপূজাব 
জন্য, তা দিয়ে নিবিষ্ট মনে মালা গীথেন রমবেবঙেব এবং প্রাণভবে 
অঞ্জুলি প্রদান কবেন্‌। পুষ্প ঝুভডিতে কতকগুলি গোখরা সাপ 
রেখে দিলে নিশ্চযই- তাদের দংশনে মীরার জীবনান্ত হবে। রানার 
এই আশ।..কিন্ত বিফল হয়ে গেল, কার্ধকালে "ঘটল অন্ভবপ । 
গিরিধাবীজীব কৃপাবলে ঝুডিব সমস্ত সাপ পবিণত হল পুজাব নুগন্ধী 
ফুলে। আর দেখা গেল তাব মধ্যে বিবাজিত বযেছে একটি পবিত্র 
শালগ্রাম শিল। ৷ - 


বিক্রমজিতেক আদেশে মীবা এ সময়ে প্রাসাদের মধ্যে প্রায় 
বন্দিনীৰ মতো! জীবন বাপন কবতে বাধ্য হয।) বাইরেব সাধুসস্তেরা 
সাধিকা মীবাব কাছে, আসা যাওব! কবতেন, তা বন্ধ হল। মীবাব 
চঙ্গাফেবাও কৰা! হল কঠোবভাবে নিষস্তিত। তাব শষনকক্ষেব চাঁবি 
দিকে ব্যবস্থা! থাকল বিশেষ প্রহবীর । 

একদিন ,গভীব বাত্রে মীবা গিবিধারীব কাছে প্রেমাতি নিবেদন 
কবছেন। ইই্টদর্শনের শেবে মাঝে মাঝে ভাবাবিষ্ট হযে আপন মনে 
নান! কথাবার্তী বলছেন, হাস্য পবিহাস চলছে। , , 

প্রহবীদেব সন্দেহ হল, মীবাব কক্ষে রাইবে থেকে কোনো 
পবপুকষ হয়তে! গোপনে প্রবেশ কবেছে। খবর পেয়েই বানা সেখানে 
এসে উপস্থিত। হাঁক দিষে দাভালেন তীর দ্বারে সম্মুখে, বোষ- 
কষাধিত নেত্রে মীরাকে প্রশ্ন কবলেন, “কে আছে তোমার কর্দেব 
ভেতর? কাব সঙ্গে এতক্ষণ চলছিল তোমাব এত.প্রেমালাপ, হান্ত- 
পবিহাম। সত্য ক'বে বলো 1” 


কষ্ময়ী ীবা ৫৫ 


“ওষে, আমাব গিবিধাবী গ্লোপাল । . ভাব সাথে যে এমন ক'বে 
প্রীয়ই কথা বলি আমি | যখন প্রভু কৃপা ক'বে দেখা দেন, আনন্দে 
উচ্ছল হযে উঠি । আবাব যখন পালিয়ে যান, ভাব অদর্শনে ফেটে পড়ি 
কাল্নায়। এই লুকোচুবিব পালাই, তোআমাঁব'সাঙ্গে চলেছে দিনবাত.1, 

প্চুপ কব্‌.কুল-কলক্িনী"্_-গর্জে ওঠেন বানা, দবজ। ঠেলে এগিয়ে 
যান কক্ষেব মধ্যে । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আর্তনাদ ক'বে পিছন ফিবে 
আসেন, একি | এ যে সর্বধ্বংসী এক নৃসিংহ,মৃতি তাব সম্মুখে । 
যেমূনি চকিতে এ মুত্তি আবিভূর্ি হয় তেমনি.আরাৰ মিলিষেযাষ। , 

, অজ্ঞজপব কিছুটা, প্রকৃতিত্থ হয়ে ভীতি জড়িত কণে,রানা বূলেন, 
“মীবা, একটা কথা ,তোমায জিজ্ঞেস ,কবি। যদি, দেবার্চনা করতেই 
হয, বংণেব ইঞ্ট, ভগবান্‌ একলিলগদেবকে? ভঙ্রনপুজন না ক'বে এ 
কোন্‌ দেবভাব আবাধন! তুমি কবছো'। এ -যে, সত্যই ছুঃসহু_মহা 
ভয়ঙ্কব-1%, 

মীবা হেসে বলেন, “সে কি-বানা, আমাৰ উপাস্ত গিবিধারীজী 
যে প্রেমেব ঠাকুব-__নযন তুলানো বপ ভার, মুবলী হত্তে নটবব বেশে 
তিনি বিবাজিত। তিনি কেন ভ্ষুক্কব হতে যাবেনু£ বান! তুমি 
চঞ্চলুমতি, ভগবতরিঘেবী__ছূর্ভাগা,। তাই, আমার গিবিধাবীৰ প্রাপ- 
গলানে। মাধূর্যমৃতি তুমি দেখতে পাও নি 1৮. 

অতঃপব মীবাবাঈ আব বেদি টিভোবে বসান কবেন'নি। 
গিবিধাবী্ীব্‌ প্রাকৃত লীলাধাম বৃন্দাবন তাকে বাব বার জানাতে 
থাঁকে ছূ্বাৰ আহ্বান । মেবাৰ থেকে কিছুদিনেব জন্য তিনি মেডতাঁষ 
যান, তাবপর উপনীত হন শ্রীধাম বৃন্দাবনে । 

বুন্দীবনে এসেই. সাধিকা মীবা৷ অপূর্ব প্রেমাবেশে অধীর হন, 
অপাব উৎন্ুক্য নিষে প্রভু স্থাল কিশোবেব নানা লীলাস্থানসমূহ 
দেখে তিনি বেডাতে থাকেন। - 

বৃন্দাবনধামে খন চৈতন্তপন্থী গৌভীব গোম্বামীদেব - প্রবল 
প্রহাপ । সনাতন, কপ, বঘুনাথ, শ্রীজীব প্রভৃতি আচার্ষের শান্তজ্ঞান, 


৪৬ ।-'ভাবতেব সাধিক। 


ািজডিরিরি উরি নর হান্রা 
ক'রে বসে আছেন। & 

রূপ গোম্বামীব ভক্তিমধুর বচনাবলীর কিছু অংশ মীরা রি 
করেছিলেন। নে তাই প্রবল ইচ্ছা জেগে উঠেছে, এই ভজনসিদ্ধ 
বৈষ্ব মহাতআার সাথে তিনি সাক্ষাৎ করবেন, বাগানুগা ভজনের 
উপদেশাদি শ্রবণ করবেন তীর স্ত্রীমুখ থেকে । 

ইঞ্টভজন গাইতে গাইতে প্রেমপ্রমত্া কমর নীরাবাই সেদিন 
বপ গৌসাইর ভজনকুটিরের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত। তার অনুরোধ 
শুনে, সেবকেবা গৌসাইজীকে জানালেন- মেবাবের রাজপুত্রবধূং 
প্রসিদ্ধ তক্তি-সাধিকা মীরাবাঈ তাব দর্শন প্রার্থিনী ৷ 

ভজনকুটিরে বনে রূপ গোস্বামী তখন ধ্যানজপেই দিন রাতের 
বেশী সময় অতিবাহিত করেন। সাধারণত সত্ীলোকদেব দর্শন .দিতে 
আজকাল চান না। মীরাকে এড়ানোব জন্য সেবকদের মাধ্যমে বলে 
পাঠালেন, যোঁধিৎ-দর্শন তর পক্ষে সম্ভব নয, ভক্তিমতী মীর! যেন 
ভাকে মার্জনা করেন। 

মীর! দৃপ্তস্বরে বলে উঠলেন, “সে কি কথা। গোস্বামীজী কি 
বৈষুবদেব চিবনমন্থ্য ভাগবতেব পরম বাণী বিস্মৃত হযেছেন? বান্দেব 
পুমানেকঃ ভ্রীষমযমিতরজ্জগৎ__বান্থদেবই যে একমাত্র পুরুষ, বিশ্ব- 
ব্রহ্মাণ্ডে আর সব কিছু হচ্ছে প্রকৃতি । আমি তে! এতদিন জানতাম, 
বৃন্দাবনেব একমাত্র পুরুষ হচ্ছেন শ্যামলকিশোর পরমপুকষ শ্রীকৃষ্ণ, 

১ ভক্ঞমালেব বচয্রিতা নাভাজী ও বান্স্থানেব জেখকদেব মতে শীবা 
এ সময়ে বুন্দবাবনে গিষে সাক্ষাৎ কবেন শ্রীঙ্গীব গোন্বামীব সঙ্গে। কিন্ত 
আধুনিক গবেষকদেব তথ্য বিচাবে দেখা! যাষ, মীবাবাঈ যে বসব বুন্দাবনে 
যান, তাব মাত্র তিন বসব আগে শ্রীজীব বাবাণসী থেকে বুন্াবনে আনেন এবং 
পিতৃব্যদ্ধ 'মনাতন ও রূপেব উপদেশ গ্রহণ ক'বে বৈষ্বীয সাধনা ও শাস্তচর্চ 
শুক কবেন। এ সময়ে নবীন গোস্বামী শ্রীীবেব কাছে না গিয়ে স্বনামধন্য 
নাধিক! মীব! বর্াঁধান্‌ সাধক রূপ গোম্বামীব কাছে উপদেশ প্রাথিনী হবেন, 
এটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসিদ্ধ । 


ফী মীবা। হ 
আব সবাই-- প্রকৃতি । উন হলি হানা রোযার নামার 
দর্শনে এত কুষ্ঠিত বা ভীত হচ্ছেন কেন ? 

বর্ধীয়ান্‌ বৈষব নেতা। এবার সহান্তে ১ 
না রস বিজারীবাকে বুঝে এ কিবে বার উনিই তার 
দিযে এনা আমান লাগাতে? ৃ 


রী রত ররর 
বিশ্লেষণ কবে দেখা বায, বৃন্দাবনে গৌড়ীয় গোস্বামীদের সান্নিধ্যে 
এসে মীর। শ্রীচৈতন্তের প্রেমতক্কি সাধনাব অন্ুরাগিণী হয়েছিলেন। 
ভ্রীচৈতন্তেব ভগবত্বাব তত্বকেও আস্তরিকভাবে তিনি স্বীকার ক'রে 
নিয়েছিলেন এবং শ্বভাবতই তার বৈষ্ঞবীয় সাধনজীবন গৌড়ীয় 
ভাবধারাব দ্বাবা অনেকাংশে প্রভাবিত হযেছিল। মীবাৰ এক পচে 
মহাগ্রভুব অবতাব-বপটি অপবূপ মহিমাধ ফুটে উঠেছে। 
অব তে হরি নাম নাম লৌ লাগী - 
সব জগ কো যহ মাখন চোরা, 
নাম ধরন্যো বৈবাগী। 
কিত ছোড়ী মহ মোহন মুরলী 
কই ছোড়ী,সব গোগী। 
সুড় সুড়ীই ডোরি কটি বীধি, 
ঠা এন মাথে মোহন টোসী। 
মাতশ্জসোমতি মাখন কাবণ 
বাংধে জাকো পাষ। -₹  - 
স্যাম কিশোর ভষে। নব গোরা 
চৈতন্য জাকো নাফ । 
ীতান্বর ভাব দিখাষৈ - 
কটি কোগীন কসৈ 
গৌব-কৃষ্ণকী দাসী মীবা, 
রর বসন কৃষ্ণ বসৈ। 


জ্াভাজী জ্ঞালালজ্দ সল্গ্তী 

পুরীর সমুদ্রতীর। পূর্ণিমা চাদের উদঘ হযেছে অনেকক্ষণ । 
প্গীষে। নিচেও সমুদ্রবক্ষে উদ্বেল উন্মত্ত হযে উঠেছে বিপুল জলরাশি 
-ফেনিল তরঙ্গভঙ্গে অশ্রাস্ত গর্জনে, নি যার হবার গৃহ 
-বালুবেলাষ ৷ 

জলি নন মিহি হর 
'থাকে নিজ নিজ আবাসে । 

১স্বর্গদ্ধাবের কাছে সমুদ্রের কোল ঘেষে রি 
আছেন একটি সন্তরান্ত সুন্দবী নেপালী তরুণী, সঙ্গে তার সমবয়সী আর 
একটি মেষে। রাত অনেক হযেছে, বার বার তাগিদ দেওয়া সত্বেও 
তরুণীকে নড়ানো যাচ্ছে না। বিক্ষুন্ধ সাগরবক্ষের দিকে নি্দিমেষে 
তিনি তাকিষে আছেন, পানি বার নারই রি সিজন রর 
সয়ে উঠেছে অশ্রসজল । 

এমনি সমযে হঠাৎ দিনা না রা 
দীর্ঘায়ত তন্থ শিরে জটার ভাব, হাতে দণ্ড কমগুলু। সহান্তে পরিফার 
নেপালী ভাষাষ সন্গ্যাসিনী প্রশ্ন কবেন, “মাঈ, কি দেখছো এমন 
উৎস্থক হযে? মনে মনে ভাবছোই বাকি? ভেতর থেকে কান্না 
কেবলই গুম্রে উঠছে- -ন। ?% 

«কে আপনি, মা? আপনি কি অন্তর্বামিনী? আমাৰ এ মর্ম 
বেদনাৰ কথা আপনি কি ক'বে জানলেন ?” ডুকরে কেঁদে ওঠেন 
তকনী। লুটিয়ে পডেন তীর চরণতলে । 

সন্গেহে তাকে তুলে ধবে প্রসন্ন মধুব কণ্ঠে সন্াঁসিনী বলেন, 
পগ্যাখো মা, সাগবের এই কিনাবাতেই ঘত উৎপাত উপদ্রব, ঘত 
,টেউ-এব চঞ্চলতা, আব ফেনার আবিলতা। গর্জন, তোলপাড, 


মাতাজী জানানন্দ সবহ্থভী ঙ্ 


আঘাত, উন্মত্ত! নিরস্তর চলছে ।- এ যেন এক প্রলযঙ্কর কা সব 
কিছু ভেঙে চুবমাব কবে ফেলতে.চাষ ।.কিস্তু এঁ দৃবে 'বহুদূবে তাকিষে - 
লিট সনি নাডিনাত চা ভাররর মৃতি।,. নযন মনপ্রাণ 
ভবে উঠবে ওখানে পৌছুলে। 1” ূ 

“মাগো এরই জন্তেই তো কেঁদে অবছি এতকাল, কিন্ত পরম 
শাস্তির, পবম মুক্তিব, পথটি তো আজও খুঁজে পাইনি 1” 

“এখানে যেতে হলে যে কিনাবার এই ঢেউগুলো৷ পাব হতে, হবে। 
কিন্ত এক একা -তো পাব যাবে না, “এজন্য, ডাই কৌশলী ও সুদক্ষ 
নাবিকের সাহাষ্য। তীব দয়! পেলে তবেই মানুষ হতে পাবে নির্ভষ;- 
নিরাপদ । নইলে আঘাতের পর আঘাত.খেষে বাব বাব ফিরে আসতে 
হবে, আছডে পডতে হবে কিনাবাষ 1” 

সন্নাসিনীর উদাস দৃষ্টি প্রসাবিত হয়ে গেল ত্বঙ্গাধিত সাগবের- 
মহাবিস্তাবে। ভাবাবেশে কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বলতে- 
লাগলেন, “মা, এই সমুদ্রেব যেমন দেখছো ছুটো৷ বপ-_ভীষণ আব: 
অভয, সসীম আব অসীম, চিব চঞ্চল আব-চিবশাস্ত, ভগবানেবও 
তাই। সংসারটা যেন তার সীমাবদ্ধ এবং ভীষণ চঞ্চলভাব, আর- 
সংসারাতীত পবম ভাবটি হচ্ছে তাঁর শীস্ত মধুব অভষপদ। ' আব" 
বুঝলে, মাঃ নাবিকের হাতৈ নিজেকে একেবাবে সমর্পণ না কবতে 
পারলে কিনারার এই ঢেউগুলোব 'ভষে জন্মজন্মাস্তব- আড়ুষ্ট হযেই: 
কাটাতে হবে। এখানে এপাবে কোনে শাস্তি নেই মা, সত্যকাব পবম 
শাস্তি রয়েছে ওখানে 1” . 

স্যাসিনীৰ অপরপ কুটাম মুড, উজ ব্যক্তিত্ব আব.আশ্বাসভবা 
বাণী তকীর সম্মুখে স্থষ্টি কবল এক ব্বর্গীঘ মাযাজল ৷ 

সজল চক্ষে তিনি মিনতি জানান, “মা, আশৈশব আমি বে স্বপ্ন 
দেখে এসেছি, ভগবৎ কূপাৰষ আজ বুঝি তা সফল হবে । আমাব 
উউ্বারাজেডে নারাজ টার জ্রানিরি সানি 
চব্ণে স্থান দিন 1” _ 

তরুণীব চিবুক ধবে সন্ন্যাসিনী বাব বাঁৰ আদর কবলেন, “মা, 


৬২ " -ভাবতেব সাধিকা 
তোমার সঙ্গে আজকের এই সাক্ষাৎ যে বিধি নির্দিষ্ট। বাত অনেক 


হযেছে, আজ তুমি ঘৰে যাও, আবাৰ আমাদেব দেখ! হবে 1” 7 

“কবে, কোথায় দেখ! হবে কে জানে ? না মা, দ্। ক'বে যদি দর্শন * 
দিষেছেনই, চলুন একবার আমাদেব কুঠিতে। আপনার সেবার সুযোগ 
দিষে আমাদেব কৃতার্থ ককন 1 - * 

“বাছা, দেখা তোমাব সঙ্গে ঘে হতে হবেই। তুমি“ আমীধ 
জানে না, কিন্ত আমি তোমাব সব জানি । নেপালেব স্ুপ্রসিদ্ধ শাসক 
44298948 নাম তৌমাব বিসুপ্রিয়া। 
তাই না? * 

রনি রি 

“মহা ভাগ্যবতী তুমি বাছা। তাইতো ধনীব ছুলালী হযেও 
বাল্যকাল থেকে বেছে নিষেছে৷ ত্যাগ বৈবাগ্যেব পথ, মুক্তিব জন্য 
হয়েছো, এত উতলা । বাছা আশীর্বাদ করি, তোমার অভাষ্ট পুর্ণ 
হোক ।”_বলতে বলতে সন্গ্যাসিনী অন্ধকাবাচ্ছন্ন বেলাভুমি দিয়ে 
কোথায় অদৃশ্য হযে গেলেন। ভাবাক্রান্ত মনে, অশ্রুদজল- 
'চোখে বিঞুপ্রিব। ভার স্িনীকে নিষে ফিরে এলেন আপনার 
ভবনে। 

অজংপব কবেকদিন অতিবাহিত হয়। কিন্ত কই সঙযাসিনীর দর্শন 
তো আব পাওয়। গেল না? প্রাণের ব্যাকুলতাষ বিষুঃপ্রিযা অস্থির 
হযে ওঠেন। ধাত্রীকন্তা বিমলা, তাঁব সর্বসমযের সাঙ্গনী, অতি 
অন্তরঙ্গ । তাকে ডেকে অন্থুনঘ ক'রে বলেন, “সন্াদিনী মাতা চলে 
শ্যাবাব সমঘ থেকে সাব! হৃদ আমাব, হুহ্ছ করছে, ধৈর্ধ" ধরা আর 
সম্ভব হচ্ছে না। 'স্থির করেছি, তার আশ্রধ আমি নেবো, নেবে! 
সন্যাসদীক্ষা । বিমল! তুই একবার শহরের পথঘাট ঘুরে আব । যে 
ক'রেই হোক, তব সন্ধান আমা এনে দে।» 

একি কথা? বিমল! ভীতা হযে ওঠে, প্রমাদ গণে। বলে, 
“চুপ-চুপ, অন্যাসিনীর সঙ্গে ঘব ছেডে যাবে, একথা মুখেও এনো 
না! তোমার বড ভাই, বড় বানা বীরসিংজী যদি এসব শোনেন, 


মাতাজী 'জ্ঞানানন্দ সরহ্বতী ৬ 


তাহলে কাকর আব বক্ষে বাখবেন না। ভূমি শাস্ত হয বিষ্ুপ্রিষা । 
'বিদেশে এই তীর্থস্থানে নতুন জটিলতাব স্থত্টি ক'রো না” - 

চুপ ক'রে যান বিষ্ণুপ্রিষা, কিন্ত অস্তবের আতি দৃব হয়- লা? 
সৈকতে আবিরভূতা সেদিনকাঁব সেই সন্গযাসিনীৰ স্মৃতি ষেন তার সারা 
সত্তায় জুড়ে বসে আছে। 

অতঃপৰ একদিন'স্নযাসিনীব দর্শন মিলল, একটি রা শিশ্তাকে' 

সঙ্গে নিষে সেদিন ভোরবেলায় তিনি বিষ্ুপ্রিযাদেব বাসভবনে এসে 
উপস্থিত। জ্যোষ্ঠা ্রাতৃবধূ তো দর্শন পেষে "মহা আনন্দিত। সাঁদব 
সংবর্ধনা জানিয়ে সন্ন্যাসিনীকে গৃহের ভেতবে এনে বসালেন। 
বিষুপ্রিযা ছুটে এলেন দ্রতপদে, সন্ন্যাসিনীব চবণে নিবেদন কবলেন 
সাষ্টাঙ্ প্রণাম । 

আলাপ পরিচয় শুরু হল। জানা গেল, সন্াসিনীও নেপালী 
কন্তা। শুধু তাই নষ, নেপাল বাজবংশেব গুরুকুলে তার জন্ম । 
আম্বীলার প্রখ্যাত যোগীবাজ সহজানন্দ সরব্বতীব কাছে তিনি দীক্ষা 
গ্রহণ কবেছেন। তব পিতা এবং পিতামহও ছিলেন এই যোগীরাজের 
অন্ত্রশিত্য ( দীক্ষার পর গুরু নব নামকবণ কবেছিলেন-_-অছৈতানন্দ 
সরস্বতী । প্রধানত পবিভ্রাজন ও তপশ্চরণ করেই আজকাল 
'অতিবাহিত হচ্ছে তাঁব্‌ সন্গ্যাস আশ্রমের দিনগুলো । 

মাতাঁজী ও-ার শিশ্যাব যথোপযুক্ত আ্যাপায়ন করা৷ দরকার ! 
গৃহকর্রী বীরসিংজীব স্ত্রী তাই ত্রস্তব্যস্তে গৃহাস্তরে চলে গেলেন। - এই 
অবসবে বিষুপ্রিষ! স্স্যাসিনী মাতার সকাশে নিবেদন করলেন ভার 
প্রাণেব অদম্য আকাজক্ষা। করজোড়ে বললেন, “মাতাজী, সেদিন 
সমুদ্রতীবে আপনার দর্শন পাবাব পর থেকেই'আমি বেন আর আমাতে 
নেই। এ ক'দিন সাবা মনপ্রাণ ভূষিত চাতকের মতে! আপনাকেই 
খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আপনাব চবণে আমি আত্মসমর্পণ কবে বসেছি। 
আমাব প্রাণের আকাজ্জা, কৃপা ক'রে আপনি আমায দীক্ষা আর 
সন্ন্যাস দিন। আপনার নির্দেশে তপস্থায় ভ্রতী হয়ে এ জীবন সফল 


ক'রে ভুলি 1” 


৬৪ , ভাবতেব সাধিকা 


' “কিন্তু মা, সন্ন্যাসজীবন ষে বড় কঠোব। ধনীব ঘবেব'ছুলালী তুমি' 
দিকে বর ভরতে বিনে? জিডির হায়াত 
অদ্বৈতানন্দ । & 

“মা, আমাব চাইতে অনেকগুণ তলার জীবনে পালিত 
হযে আমাদেব নেপালেবই অন্যতম বাজপুত্র গৌতম কি সন্ন্যাসেব ক্র 
হাসিমুখে সহা কবেন নি? ভাব তুলনা আমবা তো অতি নগণ্য । 
ন৷ মা, নিজ সংকল্প থেকে আমি বিচ্যুত হচ্ছিনে। আপনি দযা কবে 
আমাৰ অভীষ্ট পুবণে সহায়তা ককন।” 

“এজন্যই যে আমাব এখানে আসা মাঈ 1” দিযে মৃছৃত্ববে 
বলেন মাতাজী। 

িষুপ্রিযাব বাত্রীমা আব ভাব কন্ঠা বিমলা এতক্ষণ পাশে দাড়িয়ে 
সব শুনছিলেন। সভযে তীবা বলে ওঠেন, «বিষুপ্রিয়া, এ তুমি কি 
কবতে যাচ্ছো? তোমাব দাদ! বীবসিংজী একথা শুনতে পেলে যে 
মহাবিপদ হবে। আমব! সবাই তোমাব দেখাশুনা কবি, আমাদেব 
গর্দান তে। যাবে সবাব আগে । তোমা পিভাব দেহান্তেব পৰ থেকে- 
বভ ভাই বীবসিংজীই তোমাব সব ঝিছু দাধিত্ব গ্রহণ কবেছেন, পবম 
আদবে তিনি লালন কবেছেন আব হাসিমুখে সহ্য কবেছেন তোমাৰ 
যত কিছু আব্‌দাব। সাব! ভাবতে তীর্থে তীর্ঘে সন্্রীক তিনি ঘুবে 
বেড়াচ্ছেন তোমাব প্রাণে শাস্তি মিলবে বলেই। এহেন ভাইকে ন৷ 
জানিষে, 421 
না, তা বলে বাখছি।৮ 

মাতাজী অদৈতানন্দ খজু হযে বসেন, ধীরে গভীব কণ্ঠে বলেন” 
“ছাখোঃ সন্ন্যাস নেবাঁব অনুমতি বিষ্ুপ্রিষা' তাব দাদাব কাছ থেকে 
কোনোদিন পাবে না। অথচ এ সন্যাস তাকে নিতে হবেই। 
শ্রীভগবানেৰ বিধানে আগে থেকেই এট। নির্দিষ্ট হযে আছে। লগ্ন 
এবাব সমাগত । সন্াস ব্রত গ্রহণ কবাব পব বি্ুপ্রিষা অবশ্যই, 
তাব দাদাকে সব খুলে বলবে । শুভবুদ্ধি দিযে তিনি এ পবিস্থিতি 
মেনেও নেবেন ।! 


মাতাজী জানানন্দ সবস্বতী ৬৫ 
দকিস্ত আমব! কি ক'বে বিক্ুপ্রিষাকে ছেডে প্রাণে বাঁচবে! ?-- 
কাতবকষ্ঠে প্রশ্ন কবেন ধাত্রী-ম! ৷ 
“ভয নেই, ভূমি আব ভোমাঁব মেষে বিমলাও ভাব সঙ্গিনী হবে-_ 
এই: সন্গাস আশ্রমে । হ্যা, বিষুপ্রিযাব সঙ্গে তোমাদেব ছজনকেও 
আমি দেবে! সম্াস। শুভসংস্কীব নিষে তোমবা জন্মেছো? ৪ 
ফলবাব সময় এবার-এসে গিষেছে।” 
ধাত্রী-মাব নযন ছুইটি অশ্রুসজল হবে ওঠে, টির 
“মাতাজী, তুমি পবম কুপামধী, ভীতে সন্দেহ নেই। জবা বার্ধক্যেব 
ভাবে দেহ ন্থুজ, জীবনেব শেষ প্রান্তে এসে আমি দীড়িযেছি। এ 
সমযষে তোমাব কপাঁষ যদি উদ্ধাব পাই, দে তো আমাব জন্ম 
জন্মাস্তবেব পবম সৌভাগ্য । বিষ্ুপ্রিযাঁব সঙ্গে আমাঁব মেষে বিমলার 
ভারও তুমি নিচ্ছো-_এ জেনে তাব সম্বন্ধে আজ আমি একেবাবে 
নিশ্চিন্ত হলাম 1” 7 
' নিয়স্ববে তিনজনকে কিছু কিছু নির্দেশাঁদি দিয়ে মাতাঁজী নীবব 
হন। তাবপব বীবসিংজী ও তীব স্ত্রীর আপ্যায়ন ও প্রণাম নিবেদন 
শেষ হলে, সঙ্গিনীসহ ধীবে ধীরে বেবিষে আসেন সেই ভবন থেকে । 


বাত্রি তখন শেষ'হষনি, আকাশের ঘন অন্ধকার সবেমাত্র তরল 
হতে শুক করেছে। দুব দিগন্তে অল্তবল্‌ কবছে ছ'চাবটি নক্ষত্র । 
ধাত্রীম। আব বিমলাকে সঙ্গে নিষে বিধ্ুপ্রিয়! নিঙ্ঞাস্ত হলেন গৃহ থেকে । 
দেহ নিবাভবণ, পবনে আটপৌবে শাড়ী, মিট দাবোরানের ভাবত 
এব! সবাই প্রত্যুষে সমুদ্র-ন্নানে যাচ্ছেন 

ভিন নে রি 
নিভৃত কুটিবে। 

মাতাজীর চোখ সুখ প্রসন্গ.হাঁস্তে উজ্জল হয়ে উঠেছে । বললেন, - 
“তোমরা ঠিক সমষেই এসে গিয়েছো৷। লগ্ন উপস্থিত। তাডাতাড়ি 
মন্তক সুগ্ডন ক'ৰে সমুদ্র্নীন সেবে নাও 1” 


সব আবোজন পূর্ব থেকেই ঠিক কবা ছিল। বিষুঃপ্রিবা ও তাব 
সাধিক। (১)-৫ 


৬৬ ভাবতের সাধিক৷ 


সঙ্গিনীঘ্বয় ল্লান সেরে কিরে এলে শুক হল বিব্জা হোম। সন্্যাস 
দীক্ষা গ্রহণ কবাব পব বিঞুপ্রিষার নামকবণ কবা হল- জ্ঞানানন্দ 
সবস্বতী। 

অন্ুষ্ঠানেৰ শেষে গুক বহুন্দণ ধবে সবাইকে দান করলেন 
সাধনোপদেশ ৷ তাঁবপর নির্দেশ দেওযা হল, নব দীঙ্গিতেরা 'যেন 
ভিক্গাষ বহির্গত হন এবং পূরাশ্রমেব গৃহ থেকেও েন:তগুলকণা সংগ্রহে 
ভুল না হয়। 


রানা বীরচন্দ্র ও তাঁর স্্ীভোবে উঠে দেখলেন বিষ্বপ্রিযা, ভাব 
ধাত্রী ও বিমল ঘরে নেই। দাবোয়ানেব কাছে খোজ নেবার পব 
তাদেব ধাবণ। হল, খুব সকালে উঠেই ওবা সমুন্ে স্ান করতে 
গিবেছে। বেল! অনেক হল তবুও কারুব দেখা নেই । বীবচন্দ্রের 
সতী ক্রমে বড উতলা হযে পডলেন। সমুদ্রতটেব সর্বত্র লোকজন 
পাঠানো হুল, কিন্তু কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না। পুরীব 
মন্দিবের আশেপাশে এবং রাজপথে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও কোনে! 
ফলোদয হল না, রানাভবনে এবার নেমে এল নৈবাশ্য আব বিষাদে 
কালে ছায়া ৷ 

বেল! তখন প্রায় বাবোটা। নগ্রপদ, মুণ্তিতস্তক, তিন নব 
সঙ্গ্যাসিনী বানাভবনে প্রবেশ কবলেন, ধীর পদক্ষেপে এগিষে গেলেন 
অন্দর মহলের দিকে । দেউভীব সিপাহীবা এ বেশে কাউকে চিনতে 
পাবে নি, কিন্তু বাডির দাসীদেব চিন্তে ভুল হুল না। বানাব অতি 
'আদবেব ছুলালীব একি ভিখাবিণী বেশ । কাঁধাঁষ পবিহিতা, মুণ্তিত শিব 
প্রভৃকন্তাব কাধে ঝোলানো! বষেছে ভিক্ষার ঝুলি । এ বড মর্মস্তিক 
দৃশ্ট ৷ পবিচাবিকারা আতম্বরে চীৎকাব ক'রে উঠল । বীরচন্দ্র ও ভার 
ক্্ী কান্না ও কলরব শুনে ছুটে এলেন । 

সন্ন্যাসিনী জ্ঞানানন্দ' ধীর প্রশান্ত কষ্ঠে বলে উঠলেন, “তোমবা 
দযা কবে আমা কিছু তঙুল ভিক্ষা! দাও ।” 

বানা ও রানার স্ত্রী ভেঙে পডলেন ছুখে, ক্ষোভে আব কানা । 


মাতাজী জ্ঞানানন্দ সবন্বতী ৬৭ 


একটু স্থিব হবাব পব শুক হল ভাদেব অন্থুবোধ উপবোধেব পাঁলা। 
আ্রাতৃজাব! মিনতি ক'বে বললেন, “বেশ, বদি তুমি চিবতবে গৃহত্যাগ 
ক'রে চলেই যাঁও তোমার পিতা দেওষ! অর্থ, অলংকার, হীরা জহরৎ 
যা আমাদেব কাছে গচ্ছিত বষেছে সে সবও নিষে যাও। ভালে! 
একটা মঠ তৈরি ক'বে স্থাষিভাবে সেখানে বসবাস কবো৷। আমবাও 
তোমার সম্বন্ধে কিছুট। নিশ্চিন্ত হই” 

কিন্তু সব চেষ্টহি হল ব্যর্থ। ভিক্ষা ঝুলিতে শুধু একমুষ্টি তগুল 
-সংগ্রহ কবে নিষে মাতাজী জ্ঞানানন্দ সঙ্গিনী সন্্যাসিনীদের নিষে 
-ফিবে গেলেন গুকব কুটিবে 1 

প্রাচুর্য ও বিলাসব্যসনে জীবনেব চিব অভ্যস্ত বান৷ কন্তাব এবাব 
অভিযাত্রা! শুরু হল কৃচ্ছুময় সন্্যাস জীবনেব পথে। দীর্ঘ ত্যাগ 
-তিতিক্ষা ও তপশ্চর্যাব পর হলেন তিনি আন্তকাম। 

নেপাল বাজপবিবাবেৰ ছুহিতা এই র্বত্যাগিনী সন্যাসিনীই 
উত্তবকালে সাবা ভাবতে পবিচিত৷ হযেছিলেন মাতাজী জ্ঞানানন্দ 
নামে । ভাব তপস্াপুত জীবনেব কল্যাণধারা পবিব্যাপ্ত হযেছিল 
-পুর্বভারতেব নানা অঞ্চলে । সহস্র সহস্র নরনাবী তীব চবণাশ্রয় গ্রহণ 
ক'বে ধন্য হয়েছিল, এগিষে গিষেছিলেন দিব্য জীবনের আলোক- 
দীপ্ত পথে। 


ভাবতেব ধর্ম-সংস্কৃতিময় 'জীবনে নেপাল রাজ্য এক অসামান্য 
স্থান অধিকাৰ কবে আছে। হিমালষ ক্রোডস্থিত এই পুণ্যভূমির 
হৃদষে বিবাজিত রয়েছেন পবম জাগ্রত বিগ্রহ পশুপতিনাথ, আর 
শীর্ষে তাৰ ঝলবল কবছে গৌবীশঙ্কবেব উত্তক্র শৃঙ্গ । তুষারনৌলি 
ধবলগিবি আর কাঞ্চনজভ্বাব মহিমময বপ যুগ যুগ ধরে উদ্লীবিত 
করে আসছে অগণিত সাধক ও শিলপীজনকে ! এই নেপাল থেকেই 
সমতলভূমে নেমে এসেছে পবম পবিত্র গণ্ডকী নদী-_গর্ভে বাব সতত 
আবিভূত্তি হচ্ছেন নারাষণ-শিল1। শ্রীবানচজ্ছের স্মৃতি বিজড়িত 


৮ * ভাবতেব সাধিক! 


রিপার জিত রর 
তুলেছে নেপালভূমিকে । 

এতো! গেল প্রাচীন যুগে কথা! ই জনে 
দেখি, এই নেপালেব বাজপুত্র গৌতম ভাব ইহজীবনেব সমস্ত কিছু 
ত্যাগ ক'বে লাভ কবেছেন মহাসম্বোধি, আব অকৃপণ কবে তা! ছভিষে 
দিষেছেন বনুজনেৰ হিতেব জন্য, মহামুূক্তব জন্য । হাজাব বছর আগেও 
নেপালে পবিত্র ভূমিতে সাধনগীঠ বচনা! কবতে দেখি শিবকল্প 
মহায়াধক মংস্তেন্্রনাথ ও গোবখ.নাথকে । 

মধ্যযুগেও আমব। দেখি, মুসলমানেব আক্রমণ ও অত্যাচাবে যখন 
সাবা উত্তব ভারত শঙ্কাকুল--বিপন্ন, তখন এই. নেপালই আশ্রন্প 
দিষেছে হিন্দু সাধনাৰ ধাবক ও বাহক শত শত পণ্ডিত ও সাধককে। 
আজও এই স্বাধীন, চিব উন্নত-শিব হিন্দুবাজ্যে সংবক্ষিত বষেছে 
অজস্্ সংখ্যক মুল্যবান শাস্তগ্রন্থেব পা্জুলিপি। 

এই মহিমমঘ নেপালেই আবিভূ্তি হন মাতাজী জ্ঞানানন্দ 
সবস্বতী। তাবপব উত্তবকালে তাব মহাজীবনেৰ পুণ্যলীলা ও কল্যাণ 
ধাবাকে ছড়িয়ে দেন এদেশেব দিগ্‌বিদিকে ৷ 


মাতাজীব পিতাব নাম ধীবসিংহ সমসেব জং বাহাঁছুব বানা। 
নেপালেব প্রশাসনে তিনি এক গুকত্বপূর্ণ স্থান অধিকাব কবতেন। 
ব্যক্তিগত জীবনে রানাজী ছিলেন উদ্যাবচেতা৷ পবমধার্সিক | বেদবিহিত 
্ানুষ্ঠানে ও যাগযজ্ঞে ছিল ভীব প্রবল উৎসাহ । চিবকাঁল বিলাস 
লালিত হতেও ধর্মীচবণে জন্ত যে ত্যাগ তিভিক্ষা ও কচু তিনি স্বীকাৰ 
কবতেন, তা জনসাধাবণেব শ্রদ্ধা ও বিস্মষের উদ্রেক কবতো৷। বান! 
ভবনে নিত্য নাবাষণ-শিলাব্‌. অর্চনাব ব্যবস্থা ছিল । তা ছাড়া, দিত্যকাঁব 
পুজা হোম ও ব্রত উদ্যাপনেব সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতো! সাধু এবং ব্রাহ্মণদের 
ভোঁজন আব অনাথ-আতুব ভিক্ষুকদেব সেবা । ূ 

তখন মাঘ মাস ! পশুপতিনাথজীব শিববাত্রি উৎসবের কষেকটি 
দিন' মাত্র বাকী। ধীরসিংজী স্থিব কবলেন, এবাব উৎসব সমাপ্ত, হযে 


মাতাঙ্গী জানানন্দ সবস্বতী ৬৯* 


গেলে সপরিবাবে ভাবতের কষেকটি তীর্থদর্শনে বহির্গত হবেন। একদল 
আত্বীরম্জন, কর্মচাঁবী পুরোহিত এবং দাসীরাঁও সঙ্গে যাবে। টিতে 
পর্ব শুরু হযে গেল। 

চতুর্দশীব আগের দিন নিশীথবাত্রে ধীরসিংজী দর্শন কবলেন এক 
বিচিত্র স্বপ্ন। কুলদেবতা নাবাধণ-শিলাব পূজা ও ভোগরাগ এ গৃহে 
প্রতিদিন নিষ্ঠাভবে ও জীকজমকেব সঙ্গে অন্ুুষিত হয। দেখলেন, 
__মাঘ মাসে তীব্র শ্ীতেও শ্রীবিগ্রহ ঘর্মীক্ত হযে উঠেছেন এবং তীর 
প্রস্তর কলেবব নিঃ্থত এই ঘর্মধাবা উপাধান ও শয্যাকে সিক্ত ক'বে 
টপ্‌টপ,্‌ িিরির জি হজিজেলে স্ভরনাহী টিভি 
শন্কাতরে জ্জলিপুনে ডা! পান কবছেন। 

১ প্রতাষে শব্যাত্যাগ ক'বেই বানা তীর পত্বীকে ডেকে হুললেন। 
বিস্তাবে খুলে বললেন গত রাত্রের স্বপ্ন বৃত্তান্ত । 

বানা-পত্বী সবিস্মষে বলে উঠলেন, “সে কি গো! আমিও যে 
বাত্রে ঠিক একই বকমেব অদ্ভুত স্বপ্প দেখেছি, আব এ ঘর্মজল আমিও 
করেছি পান।” 

্রস্তপদে উভয়ে ছুটে গেলেন মন্বিরে। পৃজারীকে সঙ্গে নিয়ে 
গিয়ে পৰীক্ষা করা হল শ্ত্রীবিগ্রহের শষ্যা ও কলেবর। সত্যিই 
তো, এখনো তা দিনত রর গতির ডের 
"র্মজলের ধাবা । 

পুঁজারী বেচাব। তো ভয়ে কাঠ, এবাৰ বুঝি ভার প্রাণ বার আর্ড 
কণ্ঠে করজোডে বলে ওঠেন, “রানাজী, দোহাই আপনাব, প্রভুব সেবাষ 
আমি কোনো ভ্রুটি কবিনি। কিন্তু এই ভষস্কর শীতেব রাতে শ্রীঅঙ্গ 
ঘে এত ঘেমে উঠবে তা আমি বুঝাতে পারিনি। একি অবিশ্বাস্ত 
অলৌকিক কাঁগু। সিরাতাছে বানি নেন সাদার দোষী রাহাত 
করবেন না” 

বীরসিজজী কে সানা নিযে পরদিবে গেলেন সামনেব দিকে! 
শ্রীবিগ্রহেব সিক্ত শয্যা ও পবিচ্ছদ নিংড়ে ঘর্মজল বাব কবা হল, স্থামী 
স্ত্রী উভযে মিলে তা! পাঁন কবলেন পবম শ্রদ্ধাভবে। 


পও , ভাবতেব সাধিক! 


“আপনাব কোনো অপবাধই নেই। প্রভুজীই এ কাগুটি ঘটিয়েছেন, 
হয়তো! আমাদেব কৃপা কববেন বলে! নিন, প্রভুব'কষ্ট হচ্ছে, আপনি" 
তাঁড়ীতাড়ি শয্যা ও পরিচ্ছদ সব বদলে দিন।” 

* কয়েক্দিনেব ভেতরেই ধীরসিংজী বেবিষে পড়েন তার. পবিকল্পিত 
তীর্থ ভ্রমণে । -ভাবপব বিগত হল মাসেব পব মাস। ভ্রমণের শেষেব 
দিকে সদলবলে তিনি পানা এসে উপস্থিত হলেন । ইতিমধ্যে 
জান! গেল, বানাপত্বী অন্তঃসত্বা হযেছেন । , এবাব পর্ধীব বিশ্রাম অতি. 
আবশ্যক । মনস্থ,করলেন, সবাইকে নিয়ে কিছুদিন- এখানকাব গঙ্গা 
বক্ষেই অবস্থান কববেন। 

' অতঃপব একদিন এক শুভলগ্নে মাতৃঅঙ্ক শোভিত কবে ১৮৫৬ 
্রী্টাব্েব এক প্রভাতে-ভূগিষ্ঠ হলেন স্ুলক্ষণা কন্তা বিষুতপ্রিয়া, উত্তব 
কালেব মহাতপশ্থিনী মাতাজী জ্ঞানানন্দ সবস্বতী । 

মাতাজী উত্তরকালে ভক্তদেব কাছে কথা প্রসঙ্গে বলেছেন, “আমার 
পিতাজীর বিশ্বাস ছিল, নাবাঘণ বিগ্রহের ঘর্মজল পান করাব ফলেই_ 
আমার জন্স। তাই আমার- নাম বেখেছিলেন তিনি- বিষুপ্রিয়া । 
আদবেব ডাকনাম ছিল লিচু। পিতাজীর সবচাইতে আঁদবেব কন্তা' 
ছিলাম! একটু কিছুতেই অভিমানে আমার চোখ বেয়ে দবদর ধাবে 
জল ঝবতে। পাকা লিচুফলেব মতো । পিতাজী তাই বহস্য ক'রে 
ডাকতেন লিচু বলে ।”? 

পাঁটনার নিকট অঞ্চলেব প্রধান তীর্থগুলি দর্শনেব পব বান! 
ধীরসিংজী কাঠমাঙুতে প্রত্যাবর্তন কবলেন। কিন্তু'দেশেব নাটিতে 
পদ্দাপর্ণেব অল্পকাল'মধ্যেই তাব জীবনে ঘটে গেল এক বিযোগাস্ত 
ঘটনা ন্বামীব ক্রেডে নবজাত আদ্দবিণী কন্যাকে তুলে দিষে বানা-- 
পত্বী চিবতবে ত্যাগ ক'বে গেলেন মবধাম। 


এখন থেকে এই শিশুকন্যা লালনেব ভাব পড়ল ব্রহ্মচাবিণী 
পিসিমাতা! আর জোষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর ওপব। বানা ধীবসিংজীব পুত্রকন্তা 
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কয়েকটি, কিস্ত এদেব ভেতব .কন্া, বিষুরপ্রিয়া ছিলেন পিতার সব 
চাইতে আদবেব । বিশেষ ক'বে শৈশবে মাতৃহীনা হওয়াষ এ মেষেটির 
জন্য বানাব ন্সেহ-মমতাব অন্ত ছিল না। ছোটবেলা! থেকে অতিবিক্ 
আদরে বছেই তাঁকে তিনি লালন-পালন কবতে থাকেন। 

বিষুরপ্রিষ! তখন পীঁচ-ছয় বৎসবের বালিকা । .স্যোগ পেলেই 
পিসিমাব কাছে গিষে তিনি উপস্থিত হতেন, শুনতেন পুবাণেব নানা 
মনোবম উপাখ্যান! বালক বাজপুত্র প্রবেব বনগমনেব কথা, গ্রীহবি 
দর্শন লাভেব জন্য তাৰ ছুশ্চব তপস্তাব কথা, কি জানি কেন বাঁলিকার 
হ্বদঘ চঞ্চল ক'বে ছলাতো _্াসতবেৰ শুভসংস্কার হয়ে উঠতো 
উজ্জ্বীবিত। 

প্রাসামসংল নিভৃত বারিচাব প্রবেশ ক'বে, বৃক্ষতলে বলে, বালিকা 
বিষ্পপ্রিযা মাঝে মাঝে ধ্যানস্থ হযে-পডতেন। কিন্তু এতো! বাঁলিকা- 
সুলভ. আচরণ নয়। একি অন্তুত 'ব্যাপাৰ? তাব এধরনেব কাণ্ড 
দেখে অস্তঃপুরিকাদেব বিল্মষেব অন্ত থাকতো না। . ২) 

এ বালিকাব আব এক বিশেষত্ব, ভাব অনাধাবণ বীশক্তি ও 
বুদ্ধিমত্তা । ধীবসিংজী তাই এখন থেকেই কন্যাঁব উত্তম শিক্ষা ব্যবস্থা 
করলন, সংস্কত ব্যাকব্ণ সাহিত্যেব পাঠ দেবাঁব জন্য একটি দক্ষ 
পণ্ডিতকে নিযুক্ত কব! হল ।--কিস্ত এই শিক্ষাদান বেশী দূর অগ্রসব 
হতে পাবে নি, কাবণ বাল্য এবং কৈশোবে বিষ্ুপ্রিষাব স্বাস্থ্য তেসন 
ভালে। থাকতো! না। অনেক কিছু ভেবেচিন্তে পিতা অগত্যা তাব ওপব 
থেকে দৈনন্দিন, পাঠেব চাপ সরিষে নিলেন । এখন থেকে ত্রল্পচাবিণী 
সাধিকা, পিসিমাতার সাল্লিধ্যে থেকেই এবং প্রধানত তীব প্রভাবেই, 
গড়ে উঠতে থাকে বিধুপ্রিবাব অন্তজরবন। 

'প্রাসাদেব মন্বিরে পূজা পাঠ লেগেই আছে। বালিকা বিধুরপ্রিযা 
ছবেলাই সোৎসাহে এতে যোগদান কবেন। পণ্ডিতদেব পাঠ ও 
ব্যাথ্যা শুনে শুনে বাল্সীকি বামাণ আব তুলসীব বামচবিভমানস ভাব 
প্রায় কণ্ঠস্থ হযে ওঠে। 

বামসীতাব ওপব বিষুপ্রিযাব ছিল অচলা ভক্তি। পিতার কাছে 


৭ ভাবতেব নাধিক! 
আবদার শুক হল- সোনাব বামসীতা বিগ্রহ তাকে এনে দিতে হবে । 
ধীবসিংজী কন্যাকে যতই বলেন--_এ বয়সে বিগ্রহ পুজাব 'দাধিত্ কেন 
নিতে যাবে ? কিন্ত তাকে বোঝানো দা, একথায় কর্ণপাত কবৰতে 
সে বাজী নষ। 

কন্যা আশৈশব মাতৃহীনা, তাই ্েহঈীল পিতাব পক্ষে তাকে 
এড়ানে। বড় কঠিন। বাঁনাজীর 'আদেশে অচিবে ন্বর্ণবিগ্রহ এসে 
গেল, আর এখন থেকে তা-ই হয়ে উঠল বিষ্ুপ্রিয়াব ধ্যান জ্ঞান । 

ব্রহ্মচাবিণী পিদিমাতাব গুরুদেব সেবাব প্রাসাদে এসে উপস্থিত । 
ইনি একজন উচ্চকোটিব মহাত্মা! । বাঙ্সিকা বিস্ুপরিয়া৷ ব্যাকুল কণ্ঠে 
আবেদন জানায় তার কাছে, “প্রভু, সীতাবামজীর দর্শন আমি চাই, 
এজন্য “কি সাধনভজন আমায 'কবতে হবে, বলে দিন।” 

এফি অদ্ভুত আব্‌দাৰ এই বালিকার? গুকদেব সবিস্মষে দৃষ্টি 
নিবন্ধ করেন তাব দিকে। কিন্তু শেষটায় তাকে বাজী হতে হয, 
সন্গেহে বিষ্ণুপ্রিয়াকে কোলে তুলে নেন, শিখিয়ে দেন ওক্কার সাধনেব 
নিগুঢ় প্রক্রিয়া ।' স্নেহপুর্ণ স্বরে বলেন, “মা, তুমি এই নিষে অভ্যেস 
কবো ধীবে ধীবে ভেতরের কবাট খুঙ্গে যাবে ।” 

উপদেশ অন্ধুযায়ী বালিকা এঁ সাধন শুরু ক'বে দেয়। কষেক 
দিরিরিভেরা বেডে হনয় রাত হা অস্ফুট ধ্বনি অহরহ 
সে অস্থভব করছে। 

58 রত হে ধ্বনি। 
বড শুদ্ধ আধার তো৷ এই বালিকা । উপযুক্ত গুরু ও সাধন প্রাপ্ত হলে 
উত্তব জীবনে অবশ্বাই ঘটবে এর পরম প্রাপ্তি ।” 


অতঃপব নিয়মিত ধ্যান ধাবণা এবং সীতাবামজীব অর্চনাঁষ 
বিসকুপ্রিয়াব প্রায় তিন বসব কেটে যাষ। এবাব্‌ সে পদার্পণ কবে 
ভ্রযোদশ বৎসবে। পিতা ধীবসিংজী ব্যস্ত হয়ে ওঠেন মেয়েব বিষেব 
জন্য, সুযোগ্য ববেব জন্য অনুসন্ধান শুক হয । 

বিক্ুপ্রিষা কিন্ত এবার একেবাঁবে বেঁকে বসল । বিষে সে কখনো! 


মাতান্বী জ্ঞানালন্দ সবস্বতী দত 


-কববে না, সংসাব বন্ধনেব জালে নিজেকে জড়িযে, ফেলতে নে' রাজী 
নয়। সানা জী ইউর সীানারজীন খানে হারার 
তাই ভাব সংকল্প । 

নি কা 
“কেদ £ সতী, দীতা, দমযুস্তী এই সব মহীয়সী নকী কি বিবাহিত 
জীবন-যাপন কবেন নি? রিনি রা রোদন ভর 
বড়, বলতো! ?” 

কিন্ত কোনো যুক্তিতর্ক অন্ুবোধ উপবৌধেই কিশোবী বিঞুঃপ্রিয়াকে 
উলানে! সম্ভব হয ন|। 
- এদিকে বানাজী দেশের এক সন্ত্রস্ত ঘর, থেকে পাত্র নির্বাচন 
কারে ফেলেছেন। ছেলেটি সৎ, সুদর্শন ও অশেষ গুণসম্পন্ন । দে ষে 
এই কম্তাব উপযুক্ত. বব সে-বিষযে কাকর দ্বিমত নেই। একদিন 
শুভগ্ষণ দেখে বিষেব পাক কথাও দেওষ হযে গেল । 

বিশু! কিন্তু অন্তঃপুরিকাদের দৃঢ়ন্বরে জানিয়ে দেখ-_বিবাহেব 
-€স ঘোব বিবোধী, আজীবন ব্রম্মগারিণী হযেই সনে কাটিযে দেবে। 
এ বিয়ের সম্বন্ধ যেন অবিলম্বে ভেঙ্ডে দেওয়া হয়। নতুবা সে জীবন 
বিসর্জন দিতে পশ্চাদ্‌পদ হবে না।- 

সকলে মহাপ্রমাদ গণলেন! বিষের পাত্র, দিন-ক্ষণ, সব কিছু যে 
স্থির হয়ে গ্েছে।- এখন তবে উপায় ? রানাজীকে স্বিস্তারে সব কথা 
জানানো হল। কন্যার দৃঢ় মনোভাবেব কথা শুনে চিস্তিত ও চঞ্চল 
হযে উঠলেন তিনি। 

সেদিন বিষ্ুপ্রিষা সবে তার পৃজাধ্যান সমাপণ কবে উঠতে 
যাচ্ছে, এমন সময় পিত প্রবেশ করলেন তাব কক্ষে। ধীবসিংজী 
বক্ষ প্রশাসক ও স্ুচতুব রাজনীতিক । আসন পবিগ্রহ ক'রেই কন্ঠার 
সঙ্গে শুক কবলেন তার কচি এবং প্রবণতা! অনুযায়ী নানা প্রসঙ্গ! 
সীতাবামজীব সিংহাসন কেমন হযেছে, পুজা-অর্চনাব, আবে কি 
ভালো! ব্যবস্থা, কব! যায়--এমনি সব কথা বলে কন্তাকে উৎসাহিত 
ন্ক'বে তুললেন। ভারপর বলে ফেললেন মনেৰ আসল কথাটি,_ 


শ৪ ।  ভাবতেব সাধিক! 


“ছযাখো, মা, তোমাব ইঞ্টদেব সীতাবামজীব কোন্‌ গুণটি আমাব 
ক্লাছে সব চাইতে বড মনে হয, তাজানো? তা! হচ্ছে তাব অসাধারণ। 
পিতৃভক্তি। পিতৃসত্য পালনেব জন্য বাজ্য ছেড়ে তিনি বনবাসে চলে 
গেছেন, চবম আত্মত্যাগেব পবীক্ষায়্ উত্তীর্ণ হয়ে অধিকাৰ করেছেন 
কালজধী আসন! এখানে আমাব প্রশ্ন, তোমাবও কি উচিত নয়, 
পিতৃয়ত্য পালনেব জন্য অর্ববকমেব ত্যাগ স্বীকাৰ কবা? তোমাৰ 
বিষেব সম্বন্ধ স্থিব ক'বে পাত্রপক্ষকে আমি কথা দিয়েছি, সে কথা 
বাখতে না পাবলে আমি ও আমাব পিতৃপুকৰ অধোগামী হবে! । 
এব চাইতে আমাব ম্বত্যু অনেক বেশী কামা। তুমি কি তোমাব 
ইষ্টদেবেব কথা৷ স্মবণে বেখে, তোমীব পিতৃসত্য ও পিতাব প্রাণ মান 
রক্ষা কববে না? & 
* বলতে বলতে রানাজীব চোখ ছুটি অশ্রুসজল হযে এল, আব 
আদবিণী কন্যা বিস্ুপ্রিযাও ভেঙে পড়লেন কান্নাষ, লুটিয়ে পড়লেন, 
পিতাব ন্েহময কোলে । 

তাকে কিছুকাল সান্্বনা৷ দেবাৰ পব বানা বলে উঠলেন, “তা! 
হলে ম! বিষুপ্রিষায ভোমাব এতে অমত নেই! বিয়েব দিন 
নির্ারিত হরে দার এদের হবার লন এরর কি 
বল?” 

“বেশ সীতাবাদসীর চবণ স্মরণ কবে পিতৃসত্য আমি" পালন, 
বববো, পিতাজী,”-মৃহুম্ববে সম্মতি জানাষ বিষ্ুপ্রিয। । 


কষেকদিন অতীত হয়েছে। কন্তাব শুভবিবাহেব দিনটি প্রায় 
সমাগত+ উৎসবেব প্রস্তুতিতে প্রাসাদ সরগবম। অস্তঃপুবিকাব! 
সবাই উৎনাহে আনন্দে ভবপুব। কিন্তু বিষেব কনেব মুখে নেই 
এতটুকু হাসি, নেই কোনো! উৎসাহ, উজ্জ্লতা। সাবাদিন থাকে সে 
চিস্তাকুল, বিষাদাচ্ছন্ন । 

'ল্পসেহময়ী গুকজনেবা নানা কথায বিষ্প্রিষাকে সান্তনা দেন 
উৎসাহ দেন আসন্ন সংসাব-জীবনকে সানন্দে ববণ ক'বে নেবাব জন্য । 


মাতাজী জানানন্দ সরস্বতী ৭৫" 


বিয়েব আব মাত্র তিনদিন বাকী । সেদিন ভোব হতে না হতেই 
বিষ্ুপ্রিয়া চঞ্চলপদে ত্রহ্মচাবিণী পিসিমাব কক্ষে এসে উপস্থিত । 

“ই্যারে, আজ যে তোব চোখে সুখে আনন্দ উ্‌লে পড়ছে? কি 
ব্যাপাব, বলতো £” ম্মিতহান্তে পিসিমা প্রশ্ন কবেন। , 

“সব কথ! বলতেই তো! তোমাব কাছে এলুম, পিসিমা ! জানো, 
ইষ্টদেব সীতাবামজীব্‌ কপ! হয়েছে! আমাব প্রাণেব 'কথা তিনি 
শুনেছেন। কাল বাতে ব্বপ্নে আমায় দেখা দিয়ে গেলেন। বললেন, 
"ওগো, আগে থেকেই এত ভেবে মরছো। কেন? তোমার বিয়ে যে 
এজন্মে হবে না, তাতো আগে থেকেই রয়েছে বিধি-নিদিষ্ট । যাও, 
আব নিবানন্দে থেকে ন 1 আমাৰ মনে আর কোনো গ্লানি নেই, 
পিসিমা। তোঁসবা যতই হৈচৈ কবো, দেখো--এ বিয়ে ভেডে ষাবে। 
প্রভুজীব কথা-কি কখনও মিথ্যে হয় ?” 

স্রাতুষ্প-ত্রীব কথা শুনে চমকে ওঠেন পিসিমা, ছুশ্চিস্তাও কম জাগে 
না। ন্বপ্ন সব সম সত্য হয় না, আবাব হয়ও তো৷। অনৃষ্টে কি আছে 
কেজানে? আদব ক'রে বিষুদপ্রিয়াকে, কাছে টেনে নিষে বলেন,- 
“লীলাময শ্রীভগবানেব যা অভিকচি, তাই হবে। কিন্তু তুই ষেন এ 
স্বপ্ণের ,কথা কাউকে বলবিনে। প্রাসাদেব কেউ যেন ঘুণাক্ষবে এ' 
বিষষয জানতে ন! পাবে ।” 

বি্ুপ্রিয়াব মনেব মেঘ, ছুঃংখভাব, সব কিছু এবাব অপসাবিত 
তির উৎফুল্ল অস্তবে চঞ্চলপদে সেখান থেকে ছুটে; বেবিযে 

|] টি 5 

পবদিনই প্রাসাদে খবব এল বিবাহেব পাত্র আকস্মিক কালবোৌগেৰ 
আক্রমণে ইহলোক ত্যাগ কবেছে। বানা ধীবসিংজী নৈবাশ্টে ভেঙে 
নিষ্ঠুর আঘাতে একমূহুর্তে কোথায মিলিয়ে গেল । 

কিছুদিন পবে ধীবসিংজীকে সবিভ্তাবে জানানো হল কম্ঠাব এই 
্বর-ৃত্বাস্ত । এমনিতেই কিশোবী বিষুপ্রিযা বিবাহেব ঘোব বিবোঁধী, 
বরন্মচাবিণী হযে সাধনভজনেব পথ অনুসবণ কববে বলে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ । 


“প - ভাবতের সাঁধিকা 


"তার ওপর দেখা যাচ্ছে দৈবের এই প্রতিকূলতা । তাই বীরসিংজী 
ভেবেচিন্তে স্থিব করলেন, অতঃপর কন্তাব বিয়েব কথা নিষে আর তিনি 
হাথ! ঘামাবেন না! এবাব থেকে তার ঈ্দিত অধ্যাত্মিজীবনেব পথই 
সে অনুসরণ ক'রে চলুক । 

কিশোরী বিঝ্ুপ্রিবাব আনন্দের অবধি নাই । সংসারজীবনে আর 
তাকে জড়িযে পড়তে হবে না, প্রাণের ইচ্ছা এবাব তাব পূর্ণ হবে, 
ইঞ্টপূজা ও ইস্ধ্যানের মিলবে অখণ্ড অবসর | 

এখন থেকে অষ্টপ্রহর তার জীবন আাবতিত হতে থাকে সীভারাম- 
“জীকে কেন্দ্র করে। প্রভুজীর সাজসজ্জা, অর্চন| ও ভোগরাগ নিষে 
«দাই সে মহাব্যস্ত। কন্যার সাধন-জীবনের অন্থকুল ব্যবস্থার জন্য 
পিতাও আজকাল পরম উৎসাহী । শাস্্রবিদ পণ্তিত, সিদ্ধদাধক ও 
াধু-সন্াসীরা প্রারই কাঠমাগুতে পশ্ডপতিনাথজীর দর্শনে আসেন। 
'ধীরসিংজী পরম সমাদরে আপন প্রাসাদে এদের আমন্ত্রণ করে আনেন, 
কন্তা বিঝুঃপ্রিবাও সাগ্রহে এদের সেবা-ত্ব করেন, শীস্ত্ব্যাখ্যা আর 
তত্বোপদেশ শ্রবণ ক'রে হন কৃত-কৃতার্থ। 


ইতিমধ্যে ছুই বৎসর অতিবাহিত হযে গিয়েছে । বিব্ুরপ্রিষারি বয়ন 
"এখন পনেব। এই সমযে হঠাৎ একদিন ববী্ষান রান! ধীরসিংজী 
-পরলোকে প্রস্থান করলেন। প্রচণ্ডতম এই শে।কের আঘাতে মুহামান 
হরে পড়ল বিঝুপ্রিয়া ৷ 

শৈশবেই সে হয়েছে মাতৃহার! । তারপর থেকে ল্েহময পিতাব' 
-পক্ষপুটেই পেষেছে আশ্রয়, ভার ওপরই করেছে একস্তভাবে নির্ভর । 
এবার নে আশ্রন্ধ তার অপস্থত হল, সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল সাংসারিক 
“জীবনের বৃহত্তম বদ্ধন । 

পিতাব মৃত্যুর ভেতর দিযে নানবজীবনের অনিত্যতা, অনারতা 
প্রকটিত হযে উঠল বিধুপ্রিঘার সারা সন্ভাষ। এখন থেকে তীত্র 
বৈরাগ্য এবং কুচ্ছুময় জীবন বাপন শুরু হল ভাব! 

জোোষ্ঠভ্রাতা বীরপিংজী আব তব ভ্রীব পরন ন্রেহের পাত্রী 
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বিষ্কুপ্রিষা। পিভৃবিযোগেব পৰ থেকে আবো! অধিকতর যত্ধে তাবা 
তীকে লালন কবতে থাকেন। অবাধে তিনি যাতে নিজ ধর্স-জীবন 
গঠন কবতে পীবেন, পূর্ববৎ পুজা পাঁঠ ব্রত নিয়ম ও দাঁন-ধ্যানাঁদিব 
অনুষ্ঠান করতে পারেন সেজন্য থাকেন সদা তৎপব। 

ক্রমে বিষ্কুপ্রিয়। বিশ বৎসবে পদার্পণ কবেন। এ সমযে তীর্থ 
দর্শনে তার অভিলাষ হওযাতে বাঁবসিংজী ও পত্রী সোৎসাহে তাকে 
নিয়ে বেবিয়ে পডেন ভীবতেব প্রধান তীর্থগুলি দর্শনে জন্য । এই 
সমযেই মহাধাম পুবীক্ষেত্রে নাটকীযভাবে বিঞ্ুপ্রিযাব সঙ্গে মাতাঁজী 
অদ্বৈতানন্দ সবস্বতীর সাক্ষাৎ ঘটে। বিলাসলালিতা। বানাৰ্‌ কন্চা' 
ববণ কবেন সম্গ্যাসিনীব জীবন। 
, দীক্ষার পবদিন মাঁতাজী অদ্বৈতানন্দ নৃতন শিশ্তাদেব ডেকে এনে 
বসালেন তাব তজনকুটিবে। প্রশাস্তকঠে বললেন, “আমাব গুকজী 
গ্রীমৎ সহজানন্দজীব প্রাণে একটা! আকাকুক্ষ ছিল । . তিনি, চাইতেন, 
ভীরতেব নাবীদের অধ্যাত্ম-উন্নযন ত্ববান্বিত হোক; ব্রক্ষমবিদ্‌ নাবী 
সাধিকীবা আবিভূ্তী হোন এবং আচার্ষপদ গ্রহণ ককন। প্রাচীন 
খুগে এদেশে অন্ভনী, বাক্‌, মৈত্রী প্রভৃতি ্্মজ্ নাবী কত মুসুক্ষুকে 
কৃপা করে গ্েছেন। আজকেব দিনেও আনতে হবে তেমনি ধবনের 
অধ্যাত্মজীগরণ। কিন্তু মাতৃজাতিব ভেতবে ব্রহ্মবিদেব সংখ্যা না 
বাডলে জাতিব প্রকৃত কল্যাণ কি ক'রে হবে বলতো। ? আমাব গুরঃ 
তাই বেছে বেছে ভালো। আধাবধুক্ত কযেকটি জ্ঞানপিপাস্থ্‌ গৃহস্থ কন্তা! 
নংগ্রহ কবেছিলেন। অকপণ কবে তীঁদেব কৃপাও ক'বে গেছেন,। সেই 
ধাবাটিকে অক্ষুন্ন বাখার জন্যই আমি এ কাজ ক'বে যাচ্ছি। তোমরাও 
সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি বাখবে 1» 

খানিকক্ষণ নীবব থেকে মাতাজী অদ্বৈতানন্দ, আবার বললেন, 
“খিক পবস্পবাৰ ভেতর দিষে জ্ঞানে আলো ছডিষে পে সমাজেব 
স্তরে স্তবে। কিন্তু এ আলো এ জ্ঞান, বিতবণ করতে হলে আগে 
তোমাকে পেতে হবে জ্ঞানময় সত্তাকে । -নইলে।লোকে তোমাব কাছ 
থেকে কিছু গ্রহণ কববে কেন?. লোকণিক্ষাৰ অধিকাবই ব! তুমি 


4৮ ভাঁবতের বাধিকা 


-পাঁবে কি করে? বহু ভাগ্য বলে সন্গ্যাস দীক্ষা পেয়েছো, এবার ত্যাগ 
তিতিল্গা! ও সমস্তার মধ্য দ্বিয়ে এ জীবন বার্থক ক'বে তোল, লাভ 
করো জীবেব বছ আকাজিকিত ব্রহ্মজ্ঞান 1” 

পুবীধামে আরো! কিছুদিন অতিবাহিত হল । নেদিন শিল্তাদেব 
সঙ্গে নিয়ে অদৈতানন্দ সরন্বতী গোবর্ধন মঠ দর্শনে এসেছেন। 
মঠাধিপতি শঙ্বরাচার্য ভার পূর্ব পরিচিত। উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ 
নান! নিগৃঢ় শান্রালাপ হল। কুটিরে ফিবে এসে সরন্বতীজী নবীনা 
সন্গ্যাসিনীদের বললেন, “তোমরা শঙ্কব জন্প্রদারের সন্গ্যাসিনী। আচার্য 
প্রতিভিভ চাবটি আদি মঠ দর্শন কবা তোমাদের অবশ্য কর্তব্য! 
পুরীধামেব পরম পবিত্র গোবির্ধন আজ দেখলে! এরপর বাকী রইল 
শৃঙ্ষেবী, ছ্বারক1 ও জ্যোতির্নঠ। সারা ভাবত ভীর্ঘ পরিব্রাজনও 
জন্যাস আশ্রনেব এক অঙ্গ । এই পরিব্রাজনের ন্ডেতর দিয়ে সন্গযাসী 
ও ন্াসিনীরা লাভ করে কর্মজীবনের বিচিত্র অভিগ্ততা। তাছান্ডা 
সাধকজীবন কৃষ্ভুনাধনে অভ্যস্ত হয আর অহমিকার কাটা ক্রমে 
ক্ষীণতর হরে আসে ! আমি নিজে দঙ্গে থেকে তোমাদের এই পরি- 
ব্রা্তন ব্রত শুরু করাবো 17 

পদত্রজে প্রতিদিন নবাইকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হয়। 
কাঁটার ঘায়ে এক একদিন পদধুগল রক্তাক্ত হয়ে ওঠে, শ্রান্ত ক্লাস্ত দেহ 
অবসন্ন হবে লুটিয়ে পড়তে চার । কোনোদিন আহার জোটে, কোনো- 
দিন থাকতে হয় একেবারে উপবালী, তবুও মাতাজী ভ্ানানন্দের মুখে 
একটি শব্দ নেই। ভিনি বুঝে নিয়েছেন, _রানাঁমহলের ভোগবিলাস- 
প্রাচূর্যমর জীবনে চিরদিনের তবে ছেদ পড়ে গিয়েছে, এবার থেকে 
-পুর্বাশ্রমেব সকল কিছু সংস্কার, সকল কিছু অভ্যান ভাকে বর্জন করতে 
হবে! দূর করতে হবে দমনের বিকার, সর্ব অভিমানের কীট! বমূলে 
করতে হবে উৎপাটল । 

কযেকদিন পরে গুরু লক্ষ্য কবলেন, নবীন! শি্কা ভ্ঞানানন্দেব্র 
এখন আর পথ চলা দাঁধ। তাই এবার থেকে তার ভন্য ব্যবস্থা হল 
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একজোড়া, কাষ্ঠপাহ্কা। ইউনি কাদির হানি 
বষে গেল পূর্বব। 

শৃেবী, রসি 
পরিভ্রাজিকাব দল উপস্থিত হলেন ছাবকাধামে। এখানে পৌছানোর 
পব মাতাজী জ্ঞানানন্দেব বৃদ্ধা ধাত্রীমাতা, কন্তাসহ যিনি তাবই দঙ্গে 
সন্ন্যাস গ্রহণ কবেছিলেন, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কবলেন।: তাব সমাধি 
সৎকার.শেষ হবাৰ পর পদব্রজে সবাই উপনীত হলেন পাঞ্জাবে ॥ 


এখানকাব এক পল্গীগ্রামে বহুলখ্যাত হঠযোগ্নী কাকা-বাপুজীর 
বাস। গ্রামে প্রবেশ ক'বেই গুক অদ্বৈতানন্দ মাতাজীকে একান্তে 
ডেকে নিষে বললেন, “বেটা, আমি তোমাব উপব খুব প্রসন্ন হযেছি। 
রাজপ্রাসাদেব ছুলালী হযেও পবিব্রাজনেব পথে যে কৃচ্ছু তুমি সাধন 
করেছো, তা আমি সানন্দে লক্ষ্য কবেছি। তোমাব অসাধারণ 
গুকনিষ্ঠা, ধীশক্তি, বিচাব-বুদ্ধি ও তপস্ত।পবাষণতা আমাব চোখে 
এডাষ নি। মনে হচ্ছে," শ্রীভগরান্‌ যেন তোমায় বনুজনের হিতেব 
জন্য, লোকগুক হবাব জন্যঃ চিহিনত কবে পাঠিযেছেন। বনুলোকেব 
ভার তোমায নিতে হবে। কিন্তু এজন্য চাই বহুমুখীন প্রস্ততি । দেহ, 
মন, প্রাণকে স্বশে আনয়নেব শক্তি করতে হবে অর্জন। আমার 
ইচ্ছা, প্রথমে হঠযোগ সাধন ক'বে দেহকে তুমি আয্নত্তীধীনে আনে! । 
. এখানকাব - কাকা-বাপুজী হচ্ছেন উত্তব ভাবতেব একজন "শ্রেষ্ঠ 
হঠযোগ্ী। আমাব সঙ্গে এব ঘনিষ্ঠ পবিচয় আছে। তুমি এব কাছে 
হঠযোগ সাধনা গ্রহণ কবে 7” 

গুরুব আদেশ মাতাজী জ্ঞানানন্দ পরম শ্রদ্ধাষ বিরোধাধ, 
কবলেন। কাকা-বাপুজীর ইরফান তাব হঠযোগের সাধন অগ্রসব 
হতে থাকল । - 

অসামান্ত প্রতিভা এই হন শিক্ষাগ্তকর কাছ 

ডা তিনি প্রাপ্ত হন আব অবলীলায অল্প 
সমস্ষের অভ্যাসেই তা। হয়ে ওঠে তব আয্ত্তাধীন । 


৮০ ভাবতেব সাধিকা 


- হঠযোগী কাকা-বাপুজী মুগ্ধ ও বিস্মিত! একদিন তিনি প্রশ্ন 
ক'রে বসেন, “আচ্ছা মাঈ, তুমি কি আগে কখনো আর কারুর কাছে 
হঠযোগেব সাধন নিষেছো ? আগে কি এসব অনুষ্ঠান কবেছে। ?” 

* “না প্রভূ, এসব তো আমি নূতন অভ্যেস করেছি। কিন্তু কেবলই- 
আমার মনে হচ্ছে এ সব যেন আগে থেকেই আমাব জানা, কোনো, 
কিছুই নূহন বলে মনে হচ্ছে না।” 

শিক্ষাগুক এবং অন্যান্য সাধুবা বুঝলেন, পূর্ব জীবনের সিদ্ধি-সংস্কার 
নিষেই মাতাজী জ্ঞানানন্দ জন্মেছেন। তাই হঠযোগ সাধনে ভাব এই 
অসামান্য পাবদশ্রিতা। ক্রমিক অভ্যাসেব ফলে কাকা-বাপুজীব প্রদত্ত 
সাধনগ্লো আয়ন্ত ক'রে এবং তাব আশীর্বাদ নিয়ে মাতাজী তাঁব গুক 

ও গুকভগ্নীসহ সেই স্থান ত্যাগ কবলেন। 


এবাব পবিক্রাজনেব লক্ষ্য পরমগ্ডক সহজানন্দ সবন্বতীকীব 
আম্বালাস্থিত পবিত্র আশ্রম । দীর্ঘদিন এই প্রখ্যাত মহাত্মা মবদেহ 
তাগ কবেছেন। কিন্তু আজও এ অঞ্চলেব জনমনে এই সর্বশান্ত্রঁ 
বেভ্তা, যোগসিদ্ধ মহাসাধকেব স্মতি প্রোজ্জল হয়ে বয়েছে। উত্তর 
সাধকেরা আজও সযতনে এই আশ্রমে জালিয়ে রেখেছেন তাক 
মহাসাধনাব আলোক-বতিকা। শত শত মুযুক্ষু ও ার্ঠের আশ্রয়- 
স্থান হয়ে আছে এই পুণ্যময় আশ্রমটি ৷ 

আশ্রমিকেবা পবম সমাদরে অদ্বৈতানন্দ ও তাঁব শিশ্যদেব গ্রহণ 
কবলেন। পবমগ্তকব অসামান্য সাধননিষ্ঠা ও তাৰ যোগবিভূতির 
নান৷ কাহিনী শুনে মাতাজী জ্ঞানানন্দেব আনন্দ ও বিশ্মষের অবধি 
নেই। এখানে কিছুকাল বিশ্রাম ক'বে সবাই এক নব ভাবে, নব 
প্রেবণায উদ্দীপিত হযে উঠলেন । 

অতঃপর সবাই বওনা হযে যাঁন কেদাব-বদবী পবিক্রমণে । 
একাজ সমাপ্ত ক'বে অদ্বৈতানন্দ সবন্থতী ছুই নবীনা শিল্তাকে নিয়ে 
প্রত্যাবর্তন কবলেন হবিদ্বাবে। এখানে পৌছেই তাদেব বললেন, 
পরিব্রাজনে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হল, এবাব আমবা এখানেই 


মাতাজী জ্ঞানানন্দ সবন্থতী ৮১ 


কষেক মাস অবস্থান কববো'। আমাব এ দেহেব পবমায়ু আব বেশী 
নেই। যাবাৰ আগে দেখে যেতে চাই যে তোমাদেব তত্বজ্ঞীনের 
ভিত্তি, সাধন ও সিদ্ধিব ভিত্তি, সুদৃঢ় হযে উঠেছে 1?” 

হবিঘ্ধাব ও কন্থখলে তখন স্বামী হবি ভাবতীব খুব প্রসিদ্ধি। 
একাধাবে এমন জ্ঞানী, শীন্দ্রবিদু ও ত্যাগ-তিতিক্ষাপরায়ণ মহাত্বা 
সুহূর্ণভ॥ ভাবতীজীর আশ্রয়ে ও-সময়ে হবিশঙ্করানন্দ গিরি নামে 
এক উচ্চকোটিব বাজযোগীও অবস্থান কবছেন। ছুই মহাত্মা মিলিত 
হযে প্রতিদিন তত্ব উপদেশাদি দিচ্ছেন, এই-আশ্রমে তাই সাধক ও 
পণ্ডিতদের ভিড় সব সমযষে লেগেই আছে । 

-  অদবৈভানন্দ সরন্ঘতীব পবমগ্রক আম্বালা মঠের সহজানন্দ সবন্যতী 
মহাবাজকে কন্খলেব এই মহাত্মা্ব ভালভাবে জানতেন এবং শ্র্ধ! 
কবতেন। অদ্বৈতানন্দ সবন্ধতী সেদিন এঁদেব কাছে এসে জ্ঞাপন 
কবলেন তাব গুক পবম্পবাব কথা । আবো বললেন, “আমার শবীব 
প্রাচীন ও অপটু হযে পড়েছে, তাই আমাব ইচ্ছে, আপনাবা! আমাঁব 
এই নবীন শিশ্তা ছুটিব শিক্ষাৰ ভাব গ্রহণ ককন।” 

ছুই মহাত্মাই সানন্দে জানালেন তাদেব সম্মতি । মাতাঁজী 
জ্ঞানানন্দ ও তাঁব সঙ্গিনীব শান্দ্র অধ্যয়ন ও যোগসাধন! হুই-ই শুক 
হযে গেল। 

বেদাস্ত, উপনিবন্, সাং নীতির ডিএ এডি আসরে 
মধ্যে মাতাজী জ্ঞানানন্দ আযন্ত কবে ফ্লেলেন। তাৰ এই 
অলৌকিক প্রতিভা প্রত্যক্ষ ক'বে উভষ মহাত্মাই বাব বাব জানাতে 
লাগলেন সাধুবাদ । 

হবিশক্ষবানন্দ গিরি ছিলেন যোঁগশান্ত্ে পাবজম, যোগবিভূতিও 
হযেছিল ভাব করায়ত্ত। উপযুক্ত আধাব পেয়ে, সাগ্রহে ভিনি 
নানাবিধ নিগুড সাধন দিতে থাকেন, আব মাতাজীও একেব পব এক 
সাধনাব ক্রমগ্ডলে। শেষ ক'বে চলেন অনন্ত নিষ্ঠা 

ছযমাস কালও উত্তীর্ণ হয নি, এবই মধ্যে দেখ! যাঁষ, মাতাজীর 
সাঁধনসত্তা আবির্ভূতি হযেছে দুবশ্রুবণ, দুবদর্শন ও পবচিভজ্ঞানেব 
সাধিকা। (১)-৬ 


৮২ ভারতের সাঁধিক! 


শক্তি। এসয়যে যোগীবৰ হবিশঙ্করানন্দজীব তীক্ষু দৃষ্টি সতত তাঁকে 
ঘিবে বাখতো!। এসব প্রসঙ্গ উঠলেই মাতাজীকে তিনি সতর্ক ক'রে 
দিতেন, “সব সময় স্মবণ বাখবে- প্রতিষ্ঠা শৃকবী বিষ্ঠা । অবলীলাষ, 
উপেক্ষা কববে এই সব শক্তির স্ফুবণ, পথ -চলতে পথেব ধুলি-আবরণ 
গায়ে জড়িয়ে বাধ, সাঁধনজীবনেব গ্রাষেও তের্মনি এগুলো! লেগে বাঘ 
স্বাভাবিকভাবে ৷, এ নিয়ে মাথ! ঘামাতে নেই। পথেব ধুলার চাইতে 
পথ অতিক্রমেব দিকেই সতত নিবদ্ধ বাখবে তোমাব দৃষ্টি 1: 

বংসবেক-কালেব মধ্যেই মাতাজী যোগসাধনায় বিস্ময়কর উন্নতি- 
লাভ কবেন। দ্বিনেব পব দ্দিন তাঁব কেটে যেতো গভীর ধ্যান- 
তন্ময়তায়। এক একদিন বাহাজগতের চেতনা ছাপিষে আবিভূ্তি 
হতে! দিব্য আনন্দেব তীব্র শ্রোতধারা, লহবীব পৰ লহবী তুলে এই * 
আনন্দ তাঁকে ভাসিবে নিয়ে যেতো । 

এই সমযকাব অভি্ভ্রভাব কথা উত্তবকালে মাতাজী কথাপ্রসঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ শিষ্যদেব কাছে বলেছিলেন, "্ধ্যান-তন্ময়তা ভঙ্গেব পবও 
দীর্ঘকাল এই আনন্দেব অবস্থা! স্থাধী হতো । সর্ব অঙ্গ বোমাঞ্চিত, 
ছুই চোখ বেষে অশ্রু ঝবছে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় । আপাদমস্তক যেন ডুবে 
আছে অনির্চনীয় আনন্ব-সমুত্রে। ষে দিকেই দৃষ্টি পড়ুক, আনম্্র 
ছাড়া আব কিছু নেই। ক্রমে এই অবস্থাটি এতই অভ্যস্ত হয়ে গেল 
ষে ধ্যান কবতে বসা মাত্র স্বতংস্ফুর্ত এই দিব্য আনন্দের তরঙ্গ ভিতব 
বাব একাকাব ক'রে সর্বত্র ছড়িষে পড়তো 1» 

এ -সমযে মীতাঁজীব সাধনপথে উপস্থিত হল এক বড় অস্তরাষ'? 
গুরু শ্রীমৎ অছৈতানন্দ সরস্বতীর দেহ ভেঙে পড়বাব উপক্রম হল্ষ 
তাই সাধনভজনেব তীব্রতা হাঁস ক'বে মাভাঁজী নিজেকে একান্তভাবে 
নিয়োজিত কবলেন কব সেবা-শুশ্রাধার কাজে ৷ 

গুক বুঝলেন, ব্রহ্মলীন হবার পরম লগ্মটি এবাৰ এসে গিষেছে। 
তাঁই হবিশঙ্কবানন্দ গিবি এবং হবিভাবতী এই ছুই মহাত্মাকে নিকটে 
আহ্বান কবলেন। তাবপব ভ্ঞানানন্দ ও অপর ছইটি শিল্যার দিকে 
অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে বললেন, “আমাৰ এই অধ্যাত্ম-সম্তানের! রইল! 


যাঁতাজী জ্ঞানানন্দ সবস্বতী ৮৩ 


এই মবদেহ ত্যাগ ক'রে বাবাৰ আগে আমাৰ অন্থবোধ_আপনাব! 
এদের দিকে দৃষ্টি বাখবেন। সাধনবীজ এব পেয়েছে, প্ৰম প্রাপ্তির 
পথে এগিয়েও চলেছে । আমাব বর্তমানে এরা যেন সর্বপ্রকারে 
আপনাদেব সাহায্য 'লাভ কবে। 

মহাত্বাঘব প্রতিশ্রুতি দিলেন, .এ অন্ুবোধ তাঁবা। অবশ্যই বক্ষা 
কববেন। অঙতঃপব “ নমো! নারাধণায়' উচ্চারণ করাব সঙ্গে সঙ্গে 
'অদৈতানন্দ সবন্বতীব নয়ন ছুটি হল চিরতবে নিমীলিত। - 

মাতাজী জ্ঞানানন্দের জীবনে গুকব এই মহাপ্রধাঁণ পতিত হয় এক 
প্রচণ্ড আঘাতবপে: কিন্তু এ আঘাত তাকে বিপর্যস্ত কবতে পারে 
নি। কয়েকদিনের ভেতরই নিজেকে তিনি সামলে নেন। তারপব 
কন্খলেৰ মহাস্মাদেব পবামর্শমূতো তিন গুকভগ্নী ফিরে ঘাঁনু আম্বালাব 
পবমগ্তক আশ্রমে 1- 

সেখানে গুক ভন: অবস্বতীব নামে মহাসনাবোহে এক 
ভাগাব৷ প্রদত্ত হয। তারপব গুকভগ্নীদেব সঙ্গে নিয়ে মাতাজী 
বহির্গত হন উত্তব ভারত পরিব্রাজনে ৷ 


পথ চলতে চলতে সকলে জলদ্ধবে এসেছেন। এখানে ভবানী- 
মা নায়ী-এক বৃদ্ধা ভৈববীব অঙ্গে ভাদেব সাক্ষাৎ ঘটে । মাতাজী 
জ্ঞানানন্দকে দেখা! মাত্রই ভবানী-মা তীর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্টা হলেন, 
মনে মনে তাকে ভালবেসে ফেললেন !, 

আলা'প-পবিচযের পব_ ভবানী-মা দিতে বললেন, “তোমবা 
দেখছি শাহ্কব মতেব অন্ুগামিনী। শক্তি মানো না। অথচ গ্যাখোঃ 
সাবা বিশ্বপ্রপঞ্চ জুড়ে নিবস্তন শক্তিব খেলাই কেবল চলছে ।% 

মাতাজী- ষবিনযে নিবেদন কবেন, «আচার্য শবঙ্বব শ্রক্তি ও 
শক্তিমান্কে অভিজ্ন বলেছেন ঠিকই। কিন্ত অনির্বচনীযা মায়া, 
তঘটন-ঘটন-পটীষসী মায়া যে ত্রহ্মের শক্তি, তাকে স্বীকাৰ করেছেন। 
এই ব্র্মশক্তিই তো। মহামায়া সাধন চতুইয়, শ্রবণ মূনন নিদিধ্যাসন 


৮৪ ভাবতেব সাধিক! 


প্রভৃতি যা কিছু ব্রচ্ম-উপলন্ধিব উপাষ তা যে মহামাঁধাবই কৃপা" 
আাপেক্ষ ৮» 

মাতাজীব এই উদাৰ -অসাম্প্রদীযিক মতবাদ শুনে ভবানী-মাব 
চোখ ছুটি আনন্দে উজ্জ্বল হযে উঠল। প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন, “বাছ' 
তত্বোজ্জল। বুদ্ধি প্রকাশিত হযেছে তোমাব জীবনে, তাই তোমাব দৃষ্টি 
হয়ে উঠেছে এমন সর্বব্যাপক 1% 

এই তন্ত্রসিদ্ধা প্রখ্যাতা সাঁধিকীব সনির্বন্ধ অন্ুবোধে সঙ্গিনীগণসহ 
মাতাজী জ্ঞানানন্দ কিছুদিনেব জন্য এখানে তীব সঙ্গে অবস্থান কবতে 
লাগলেন । 

মাতাজ্জীকে একদিন সঙ্গোপনে হয রজার, বললেন, 
স্যাখে বাছা, কাছেই একটি পবিভ্র শক্তিগীঠ বষেছে। আমি চাই, 
তুমি সেখানে থেকে কিছুকাল ব্রিপুবাস্থন্দবীব সাধন সমাপ্ত কবো। 
এই সাধনা সিদ্ধা হলে তোমাব অশেষ কল্যাণ হবে । উত্তবকালে 
ঈশ্ববেব নির্ধাবিত অনেক কিছু কাজ তোমা কবতে হবে । এই সিদ্ধি 
কবায়ত্ত হলে তোমাঁব কাজ হয়ে উঠবে সহজতব । এ সাধনা আমি 
ভোমাম্ম ঘথাশক্তি সাহায্য কববো 1” 

মাতাজী সানন্দে বাজী হলেন। অল্প সমযেব মধ্যে জগন্মাতা 
ত্রিপুবাসুন্দবীব দর্শনলাভে হলেন তিনি কৃত-কৃতার্থা ৷ 

কতকগুলি বিশেষ ধবনের শক্তি অর্জনেব সঙ্গে সঙ্গে তাব সাধন- 
আধাবে উপস্থিত হল এশ্ববীয কৃপা, ও ন্েহবসেব উদাব অম্ৃতধাবা। 
উত্তবকালে মাতাজী যখন আচার্ষা ও লোকগুকব ভূমিক৷ গ্রহণ 
কবেন তখন এই ০954 তাঁকে অশেষভাবে সাহায্য 
কবেছিল। 

ভবানী-মাৰ আগ্রহ ও অন্থবোধে মাতাজী এসমষে হিংলাজ, 
জালামুখী, কাংড৷ প্রভৃতি জাগ্রত শক্তিপীঠগুলিও দর্শন কবেন। 


কাংড়া অবস্থানকালে একটি চাঞ্চল্যকব ঘটনা সংঘটিত হয। 
যে কয়দিন মাতাজী এখানে ছিলেন; প্রত্যুষে সানকৃত্যাদি -শেষ কবে 
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দেবী মন্দিরে গিয়ে বদতেন, বাহাজ্ঞান বিস্মৃত হয়ে ধ্যানস্থ থাকতেন 
সাবাদিন, তাঁবপব নিশাযোগে প্রত্যাবর্তন কবতেন আপন কুটিবে ৷ 

একদিন ধ্যান সমাপ্ত হবাব সময় দেখতে পেলেন এক বিস্ময়কৰ 
অলৌকিক দৃশ্ব । দেবীব মুভিটি যেন বিশাল আকার ধাবণ কবেছে, 
আর সেটি বাব বার হচ্ছে প্রকম্পিত। আয়ত নয়ন ছুটি থেকে নির্গত 
হচ্ছে তীব্র অগ্রিক্ষুলি্ ৷ $ 

মাতাজীব মানসপটে ভেসে উঠল অতি-আসন্স ধবংসেব এক ভযাবহ 
প্রতিচ্ছবি । ধ্যানাসন ছেড়ে তখনি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন, পাঁগ্ডাদের 
ডেকে ব্যাকুল কঠে বিবৃত করলেন সব কথা৷! বললেন, “বাবা, আমি 
একটা! ঘোবতব অমঙ্গলের আভাস পাচ্ছি। তোমরা! আজই মায়েব 
মৃত্তিটি কোথাও ০০ 
বারণ ক'বে দীও।? 

পাগ্ডাবা মাভাজীব এ কথাষ বিশ্বীস স্থাপন কবতে "পাবে না? 
ভাবে, অভিবিক্ত ধ্যান-ধারপার ফলে নবীন! সন্গ্যাসিনীব মস্তি্ষ গরম 
হষে উঠেছে তাই এই সব এলোমেলো! কথা৷! ্ 

“মাঈ, মিছেমিছি তৃমি ভেবে মবছে!। বিপদের কোনো৷ আশঙ্কা 
থাকলে দেবী নিজেই তাব বড় পুজারীকে সতর্ক ক'রে দ্বিতেন। তুমি 
নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরে যাও 1” আশ্বীস দেহ পাণ্ডার। । 

মাতাজী বলেন, “ভাখো, মা! ইঙ্গিত দিলেন তা তোমাদেব- আমি 
জানালাম । এখন যা! তোমাদের অভিরুচি তাই কবো। আমি 
নিজেব জন্য এতটুকুও, ভীত হই নি। সকলের কল্যাণের জন্যই আমি 
তোমাদের সতর্ক হতে বলেছি। নিজে আমি রোজকার মতোই 
আসবে মন্দিরে, মাষের পুজা ধ্যান যথারীতি করবো । কিন্তু তোমরা 
খুব সাবধানে থেকো” 

পরদিন প্রত্াষে মাতাঁজী সবেমাত্র দেবীমত্ঠি সম্মুখে ধ্যানে 
বসেছেন, অকস্মাৎ শুক হষ প্রচণ্ড গুম্গুস্‌ শব্দে ভূমিকম্প আর 
অগ্নি উদ্‌গিবণ। বিশাল মন্দিবেব দেয়াল গণুজ ভেঙে পড়তে থাকে, 
খু্রবাঁশিতে চাঁবিদিক হয অন্ধকাবাচ্ছন্ন। এই ধ্বংস তাণুবেৰ মধ্যে 


টিসি ভাবতের সাধিকা! - 


আবিভূ্তা হন এক দেবীষূত্তি, মাতাজীব হস্ত ধারণ ক'রে তাঁকৈ টেনে 
আনেন নিবাপদ স্থানে । মুহুর্তমধ্যে দেবীর মন্দিরটি পরিণত হয় 
ভগ্নভূপে। 

আপনার বাসস্থানে ফিবে আসবাব সমষ মাতাজী দেখেন, 
ধ্বংসলীল। তখনো একেবাবে নিবৃত্ত হয নি। পাণ্ডাপাড়াব গৃহগুলে। 
ধনে পড়েছে । মৃত্তিকা! ভেদ ক'বে পথেব নানা স্থানে নির্গত হচ্ছে ধৃত্র 
আব উঞ্ণ জলক্রোত। . কিন্তু বিশ্মষবিষুগ্ধ নেত্রে সবাই দেখলেন, ফে 
অঞ্চলে ভাব কুটিবটি অবস্থিত সে অঞ্চলেব কোনো ক্ষতিই হয় নি, ভীব 
সঙ্গিনীরাও সবাই নিবাপদে বষেছেন। অলৌকিকভাবে- মাতাজীব 
জীবন বক্ষ পাওযাতে সবাই ব্বস্তিব নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। 

।সেদিনকার এই ভূমিকম্পেব ফলে কাংডার বন্থ গৃহ ভগ্ন ও ভূমিসাৎ 
হয এবং কিছু সংখ্যক লোকেব প্রাণনাঁশ ঘটে | এই ধ্বংসলীলাব 
পূর্বাভাস মাতাঁজী তাব ধ্যানে পেষেছিলেন এবং পাণগডাদেব ত৷ 
জানিষেও দ্িষেছিলেন। একথ প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে চাবিদিকে 
মাতাজীব অলৌকিক শক্তির খ্যাতি বটে গেল পাগ্ড শ্রবং তীর্থচাকী 
যাত্রীবা দলে দলে ভিড় করতে চিনির শক্তিমতী নবীন সঙ্ন্যাসিনীব 
কীছে। 


ডিন ভারতে হতে থাকায মাতাজী 
সঙ্গিনীদেব নিষে কাংডা অঞ্চল ত্যাগ কবলেন,। পদক্রজে দীর্ঘপ্ 
অতিক্রম ক'বে উপনীত হুলেন প্রভু রামচন্দ্রের লীলাভূমি অযোধ্যায়। 
কৈশোব ও যৌবনে নিষ্ঠীভবে শ্রীরাম বিগ্রহের উপাসনা ও আবাধনা 
ক'রে এসেছেন মাতাজী। ত্ঠাই তাব স্মৃতিপৃত মহাতীর্ঘে এসে ভাব 
আনন্দের অবধি বইল না। এখানে বেশ কিছুদিন পরমানন্দে 
অতিবাহিত কবাব পব ছুই গুকভগ্নীকে সঙ্গে নিযে রওনা হলেন 
সীতাঁদেবীর জন্মভূমি জনকপুবের দিকে 1 

জনকপুবেব সন্নিহিত এক গ্রামে উপস্থিত হতেই এক বিচিত্র 
কাণ্ড ঘটল। দূব থেকে মাতাজী জ্ঞানানন্দকে দর্শন করে এক 
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্রন্দিণ ক্রুতবৈগে ছুটে এলেন, লুটিয়ে পড়লেন তাব পদমূলে 
ভাবাবেগে ব্রাহ্মণ উন্বন্তপ্রাষ, অবিবত কেবল বেঁদে ভাসাচ্ছেন আব 
বাম্পকদ্ধ কষ্ঠে বলছেন, *প্রই যে আমাব সীতামাঈ, এই যে আমাব 
ইঞ্দেবী 1” 

বল! বাহুল্য, অল্প সময়েব মধ্যে পথে ভিভ জমে গেল | ভাবাকুল 
জারির টি রাহি হয়া বারা রহ 
কাহিনী । 

ব্রাহ্মীণেব নাম বধুজীবন ত্রিবেদী। এ অঞ্চলের সবাই জানে, 
তিনি একজন উন্নত স্তবেব সাধক এবং দীতাবাম্জীব বিশিষ্ট ভক্ত ৷ 
কয়েকদিন আগে ত্রিবেদীজী ব্বপ্র দেখেছেন, মা-জানকী তাকে বলছেন, 
“বাবা, তোমাৰ প্রতি আমি প্রসন্ন,হযেছি। স্থিব কবেছি, শিগগীবই- 
তোমাব কুটিবে উপঠ্িত হবো, কববো৷ তোমাব সেবা গ্রহণ | এ কষদিন- 
প্রতীক্ষা থাকাব পব ত্রিবেদীজীব ধৈর্ষেব বাধ ভেঙে যায । অতঃপব 
তিনি গ্রহণ কবেন প্রাযোপবেশনেব সংকল্প । স্বপ্নেব কথা অনুযায়ী 
মাঁজানকী যদি তাব গৃহে পদার্পণ না কবেন, তবে এ ছার জীবন 
ত্রিবেদী আব বাখবেন না, ইষ্টদেবাব চিন্তন করতে কবতে অনাহাবে 
করবেন প্রাণত্যাগ ৷ " 

মাতাজীকে দর্শন কব! মাত্র তাব পরতীতি জন্মালো, এই নবীনা 
সন্ন্যাসিন্ীব দেহেই হযেছে মাজানকীব আবির্ভাব । সেবা নেবাব জন্য, 
ভক্তেব প্রাণ বক্ষাব জন্য, সন্যাসিনী-বপিণী ম1! এসে দীডিযেছেন দ্বারের 
কাছে ০৮5585558 
মনস্কাম ৷ তর ৭ 

মাতাজীব নয়ন -ছুটি নেহসজল হয়ে উঠল ।- ভাবাবিষ্ট, ভূলুষ্টিত 
ভক্তেব হাত ছুটি ধবে গঠালেন। ন্নেহ-মধুব স্ববে বললেন, “বাবা, 
তুমি স্থিব হও । বেশ তো, আমি তোমাদেব কাছে কিছুদিন অবস্থান 
কববো। কিন্তু আমি সন্যাসিনী, তোমাঁদেব গৃহে আনি বাস 
কববো না, প্রাহ্ুণেব- ধাবে আমাব জন্য ছোট একটি তৃণকুটিব তৈবী 
কবে দাও ।” 


৮৮ ভাবতেব পাধিকা 


বঘুজীবন ত্রিবেদী সানন্দে তার এ আদেশ পালন কবলেন। 
সপবিবাবে মাতাজীর সেবা হলেন অভিনিবিষ্ট । 

গৃহে বামসীভাজীর হি্রহ স্থাপিত ছিল, আব তুলসী রামাযণ 
পাঠ হতে প্রতিদিন। এই পরিবেশে থেকে সীতাবামজীর অনুধ্যানে 
মাতাজী একেবাবে আত্মহার। হয়ে গেলেন। এক একদিন সাব! 
দেহে উথ্‌লে উঠতে। অশ্রু-স্বেদকম্পমঘ সাত্বিক প্রেমবিকার | 
কখনো বা দিব্য আনন্দে বিহ্বল হষে হারিষে ফেলতেন বাহাজ্জান। 
প্রহবের পব প্রহব চলতো৷ তার দেহে ভাবের নানা বিশবকর 
লীল|। 

প্রেমভাবে বিভাবিত মাতাজীর সাধনসত্তায় এসমষ নিন 
হয লোককল্যাণের পালা । ত্রিবেদী পবিবারের আকুতি এডাতে 
না পেরে তাদের সবাইকে তিনি দীক্ষা দান কবেন। অতঃপর এ 
অঞ্চজের কিছু সংখ্যক ভক্ত 'নরনারীও তব শিক্ঠত্ব গ্রহণ ক'রে ধন্য হয়, 
এগিষে যাষ সাধনজীবনের পথে। 


একদিন দিব্য ভাবাবেশের মধ্যে ভক্তবৃন্দ পবিবৃত হয়ে মাতাঁজী 
বসে আছেন। হঠাৎ দেখা গেল তাঁব ভাববৈলক্ষণ্য, ব্যাকুল স্বরে 
আপন মনে বলে উঠলেন, “আহা! ! অভাগিনী ভুলসীব ছেলেটা কুয়োয় 
পড়ে গেল। ছেলেটাকে না বাঁচানো গেলে ওর মা তো প্রাণে 
বাঁচবে না|” ূ 

তুলসী এই গ্রামেরই এক দরিদ্র বিধবা, মাতাজীব ওপর তাঁর 
অসীম শ্রদ্ধা আব বিশ্বাস। উল্লিথিত ছেলেটি তার একমাত্র সস্তানন_ 
নয়নের মণি। মাতাজীর এই স্বগত ভাষণ শুনে সবাই মর্মাহত | 
ছুই একজন ভক্ত তখনই তুলসীর গৃহেব দিকে ছুটে গেলেন, ব্যাপার 
কি জানবাব জন্য । যে তথ্য সংগৃহীত হল তার মর্ম এই , আপন 
মনে খেলা করতে করতে বিধবার ছেলেটি গৃহসংলগ্ন কুপে পতিত 
হয। মাতার আকুল কান্না শুনে তখনি কোথা হতে এক দীর্ঘকাষ 
বলশালী পুকব সেখানে এসে উপস্থিত হয, কুপ থেকে অসহাষ 


মাতাক্গী জ্ঞানানন্দ সবন্বতী ৮৯ 


ছেলেটিকে উদ্ধাব ক'রে আনে, তাব প্রাণ বাঁচায়। কিন্তু আশ্চর্ষের 
কথ উদ্ধারকাবী গর ব্যক্তিটি লোকেব হট্টগোলেব মধ্যে কোথাষ উধাও 
হযে ধায। তাব পবিচয বা সন্ধান আব পাওয়। বায় নি। 

ঘটনার আন্পুবিক বিববণ শুনে মাতাজী সংক্ষেপে শুধু বললেন, 
“ভগবৎ কৃপা নানাবপ ধবে, নান! ভঙ্গিমায় প্রকাশ পায়। এমনটি 
তে! অনেক সময় ঘটেই থাকে ।” 

এই ঘটনাব পর থেকে এ অঞ্চলে মাতাজীর যোগৈশ্বর্ষেব খ্যাতি 
বটেযাঘ। দলে দলে আর্ত ভক্ত ও দর্শনকাঁমীবা ত্রিবেদী ভবনে 
আসতে শুর কবে। - 

লাকা জেদাডাজাশাভ স্থির করেন, আব 
তিনি এ স্থানে অবস্থান কববেন না। কোনো নিভৃত স্থানে গিয়ে 
পাতবেন ভাব তপস্তাব আসন । 

একথা! শুনে বঘুজীবন ত্রিবেদী ও তাৰ পরিবারস্থ সবাই ভেঙে 
পডেন কাল্নায়। কোনো মতেই মাতাজীকে তার! ছেড়ে দিতে বাজী 
নন। বরং তাঁব! এখানকার বাস ভেঙে তাব সঙ্গেই বার হবেন 
পরিব্রাজনে । - 

মাতাজীর হাদয় বিগলিত হয, বলেন, “আচ্ছা বাবা, আমি 
ভোমাদের এখানে আরো! ছয় মাস থাকবো । কিন্তু এ সময়ট! থাকতে 
হবে নিভৃত সাধনায় । আমাঘ তোমরা কথা দাও, কাউকে এ 
কয়মাস গৃহপ্রাজণে 08505 বিদ্ধ 
উৎপাদন ।৮ 

সুক্ত পবিবার সানন্দে এ ব্যবস্থায় স্বীকৃত হলেন। এরপর থেকে 
মাতাজী জ্ঞানানন্দের নব পর্বাধেব সাধন! অনুষ্টিত হয়ে চলল একাস্তে- 
তীর এই নির্জন সাধনাব ব্যাঘাত না ক'রে গুরুভগ্নীঘ্ধয বওন! হযে 
গেলেন হরিদ্বাবেব দিকে । টি 

মাতাজীব এ সময়কাঁব অনুভূতি ও উপলব্ধিব কথা। তাব প্রমুখাৎ 
অবগত হযে বিশিষ্ট শিলা ভাস্কবানন্দজী লিখেছেন+ . 

১ পবমহংস জ্ঞানানন্দ সবন্বতী - স্বামী ভাক্ষবানন্দ 


চে * ভাবতেব নাধিকা 


তৃণময ধ্যানকুটিবে আমাঁদেব মাতাজী প্রাষ . সর্বদাই সমাধি-সগ্ন 
অবস্থাতেই থাকিতেন। কিন্তু পুর্বে যেবপ সমাধিকালে অথব! 
সমাধিভঙ্গেব পব কিষৎক্গণ প্রচুব উল্লাস অন্কুভব করিতেন এবং ক্রমে; 
ক্রমে নুহ হইতে মৃছৃতব হইধ! সে ভাব কাটিঘা যাইত, এখন আব 
সেরূপ না হইয৷ সেই সমাধিব আনন্দ যেন গাঁ হইতে গাঢতব হইতে ' 
লাগিল এবং বহুক্ষণ স্থাধী, এমনকি; সাবাদিন স্থাফী হইযা ক্রমশ 
শাস্তভাবে বিলীন হইতে আবজ্ত করিল। এখন আনন্দের সে 
উচ্ছলতাও নাই, অথচ নিস্তব্ধ ভাবও থাকে 'না। 

“কযেক দিন অতীত হইলে আব তীাহাব আসন করিয়া বসিবাৰ 
প্রয়োজন হইত না। সাব! দির্ন বাত্রি সমানভাবে এক নিরবচ্ছিন স্তব্ধ, 
স্সিগ্ধ শান্ত অবস্থায কাটিযা যাইত। এইবপ অবস্থার মধ্যেই কোনো 
এক শুভ মুহুর্তে তাহাব সাধনাব ধন- নিত্যস্থির, সর্বব্যাপী, অথণ্ 
স্বপ্রকাশ চৈতন্য সুস্পষ্ট উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ।. 

পুর্বে বৈদাস্ত উপনিধদাঁদি বহু শ্রবণ মনন করিয়াঁও যাহাকে 
আভাষে ইঙ্গিতে কিছুটা! ধাবণা কবিযাছিলেন্)'কিস্ত কত প্রশ্ন, কত 
সংশয, কত সনস্তা অস্তবে জাগিযা উঠিত। আজ তাহাব আবির্ডাবে 
সর্ব সমস্তাব সমাধান হইযা গেল, সংশষের লেশমাত্র অবশিষ্ট রহিল 
না। দৃশ্তটমান জগৎ বেন এক অভিনবভাবে পূর্ণ হইব! উঠিল 1 
ধেন ভাহার আব জানিবাব বা পাঁইবার কিছুই বাকী রইল না। 
পরিপূর্ণ তৃপ্তিব আস্বাদে বিভোব হইযা 'বহিলেন। যাহাঁকৈ পাইবাৰ 
জন্য এত কঠোব সাধনা, এত তীব্র তপন্তা, তিনি যে চিবকাঁলই তাহাকে 
ধরিষ! এত নিকটেবহিযাছেন ইহা৷ উপলব্ধি কবিযা! আনন্দাশ্র বিগলিত 
হইতে লাগিল।” 


ছযমাস ক্রমে অতীত হযে গেল ৷ মাতাজী ভ্ঞানানন্দেব এবাব 
বিদাঘ নেবার পালা । স্থিব কবেছেন, কিছু দিনেব জন্য হবিদ্ধাব 
কন্থলে স্বামী হবিভাবতী ও হবিশক্কব গিবিজীর সান্লিধ্যে থাকবেন 
এবং গঙ্গাতীরে হেচ্জামত হবেন আপন তপন্যায় মগ্ন । 


মাতাঁজী জ্ঞানানন্দ লবন্বতী ৯১ 


' বিধাদধিন্ন হ্ৃদষে বধুজীবন ত্রিবেদদী এবং তীব ভক্তিমতী পত্ধীও 
মাতাজীব সঙ্গ নিলেন । স্ফিব হল, হবিদ্বাবে তাকে পৌছে দিষে ব্বগৃহে 
আবাব তারা ফিবে আসবেন । ও 

হবিদ্ধাবে পৌছে এক পাপগার বাঁডিতে সবাই আশ্রয় নিলেন। 
পবদিন স্নান সমাপন ক'বে গঙ্গাতীবে বিশ্রাম কবছেন, ত্রিবোদী «ও তাঁব 
স্ত্রীর অভিলাষ হল, ওই পবিত্র গীঠে শ্রদ্ধেযা। মাতাজীকে তীব৷ পুষ্প 
চন্দন দিষে আবাধন! করবেন। অঞ্জলি দেবাব সঙ্গে সঙ্গেই মাতাজী 
সংবিৎহাবা, সমাধিস্থা । সারা দেহখানি নিস্পন্দ।' জীবনের চিইরমাত্র 
নেই। এই স্বর স্মৃতিব সম্মুখে বসে ভক্ত প্রাপভবে পুজা কবছেন, 
আর অগ্রলি নিবেদন কয়ছেন। 

গঙ্গা নিত্যকাব স্নান তর্পণাদি সেবে বিশ্বনাথজী নামে 'এক 
কাশ্মীরনিবাসী পণ্তিত সেখান দিয়ে যাচ্ছেন। জঙ্গৈ ভাব স্ত্রীও তকণী: 
বিধবা কন্যা । মাতাঁজীব সমাধিস্থ, দিব্যচেতনায প্রোজ্জল মূতিব দিকে 
তাকিষে তাঁরা থমকে ধাডালেন, এসে বসলেন পুঁজাবত 2 
দম্পতির পাঁশে। 

অনেকক্ষণ পবে মাঁতাজী শুঞানানন্দ সমাধি চির 
স্বাভাবিক চেতন! ফিরে আসাব সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীবী পণ্ডিতজীব দিকে 
তাকিযে প্রশ্ন কবলেন, “বাবা, তোমাদেরকি দীক্া নেবীৰ অভিলাষ 
হযেছে? আমাৰ কাছেই চাও দীন্গণ? ' ০ ভাই এখানে 
তা পেতে পাবো 1৮ 5 

বিস্ময়ে ভি ভিন যুভ্তকবে” 
অশ্রসজল চক্ষে, বললেন, মাতাজীবনু বৎসর ধবে আমি হবিদ্বাবে বাস 
কবছি। সাধুসঙ্গ আব সাধুসেবাও কম -কবিনি। দীক্ষাব জন্য প্রাণ 
সদাই ব্যাকুল। কিন্তু ভাগ্যদোষে তা লাভ করতে পাঁবি নি। কাবণ- 
মনে সংকল্প ছিল, ষিনি আমাব ঈশ্ববনির্দিষ্ট গুক তিনি নিজে থেকেই 
আমাষ খুঁজে নেবেন, দেবেন পবমাশ্রঘ। বুঝতে পাঁবছি, আঁপনিই- 
আমাব সেই সদৃগুরু। আমা কৃপা ককন 1» 

“বাবা, আমি বে- তোমাদের মা। জান তো, সন্তানেব খিদে 


২ ভাবতেব সাধিকা! 


পেয়েছে কিনা, মা একবাবটি তাব মুখ দেখলেই বুঝতে পারেন। হ্যা, 
'তোমাদেব সবাইকে আমি মনতদীক্ষা দেবো । পতিতপাবনী গলগা-ান 
সমাপন ক'রে তোমরা প্রস্তত হয়ে এসো 1” 

দীক্ষাদানেব শেষে সকলেব সনির্বন্ধ অনুরোধে তাদেব গৃহেই 
ব₹ভিনি অবস্থান করতে লাগলেন ৷ 

এই কাশ্মীরী -পরিবারটিকে উপলক্ষ করেই যেন মাতাজীর কুপার 
ধারা সমাজের সম্মুখে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হতে থাকে ! আচার্য জীবনের 
-রুল্যাণকব প্রভাবগণ্তী ক্রমে ব্যাপক হযে ওঠে । 


হরিশক্করানন্দ গিরিজীব ছিল বাঙালী শরীর । গিবি সম্প্রদায়ের 
সন্ন্যাসী হলেও ভক্তিমার্গের সাধনার প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল বথেষ্ট। 
-মাতাজীর সঙ্গে অধ্যাত্রআলোচনার বসে প্রায়ই সীতারাঁম তত্ব, 
রাধা কৃষ্ণ তত্ব প্রভৃতি বিশদভাবে তিনি বর্ণনা করতেন! শ্রীচৈতন্তের 
প্রেমভক্তি সাঁধনাব নিহিতার্থও মাতাজীকে বোঝাতেন পরম 
উৎসাহে । 

গিরি মহাবাজ একদিন বললেন, “ছ্যাখো মাঃ গুরুকৃপায় ও 
-সাধননিষ্ঠার বলে তুমি আন্তকাম হয়েছো'। যে পরম বস্ত্র ভূমি 
পেষেছো এবাব ভাব কিছুট! বিলিয়ে দাঁও মুযুক্ষু মানুষকে ৷ তোমার 
গুরুর ইচ্ছে ছিল, নারীজাতির কল্যাণে সিদ্ধ নাবী-দাধিকাদের 
নিয়োজিত করবেন॥ তুমি তার সে ইচ্ছা পূরণ করো, আর কর্ম- 
ক্ষেত্ররূপে বেছে নাও বাংলাদেশকে 1 

মাতাজী কথা দিলেন, গিরি মহারাজেব এই নির্দেশ পালন করতে 
তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন । 

ভক্ত বিশ্বনাথ পণ্ডিত ও তাব শ্রীর আগ্রহাতিশষ্যে মাঁতাজী 
"অতঃপর কিছুকালেব জন্ত বুন্দাবনধামে বাস কবেন। সেখানে 
পৌছানোব সঙ্গে সঙ্গেই দিব্যপ্রেমেব ভাবোচ্ছুদময় বদসাগবে 
তিনি নিমজ্জিত হয়ে পড়েন । এ সমযকাব অবস্থাব বর্ণনা দিযে 
ভক্তপ্রবব স্বামী ভাস্কবানন্দ লিখেছেন, “ভাগবত বর্দিত ব্রজধামের 


মাতাজী জ্ঞানানন্দ সবন্বতী ৯৩, 


বাধাকৃষ্ণলীলা অস্তবে অস্তবে প্রতিক্ষণ অনুভব কবিতে কবিতে 
ঘন ঘন সমাধিব আবেশে বিভোব হইয। থাকিতে লাগিলেন । জোব- 
কবিযা আহাবাদি কবাইতে হইত। হয়তো কযেকদিন ক্রন্দনেই 
অতিবাহিত হইত। আবাব কযেকদিন হাসিতে হাঁসিতেই কাটিয৷ 
যাইত। সাধাৰণে মনে কবিত, বোধহয় ইনি পাগল হইযাছেন। 
প্রতিদিন উদ্মাদনা! বাড়িতেই লাগিল। আহা নিদ্রা একেবাবেই 
বন্ধ কবিযা দ্রিলেন। বিষনাথ পণ্ডিত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইযা পড়িলেন। 
বৃন্দাবন হইতে সবাইয। হবিছ্বাবে প্রত্যাবর্তনেব প্রস্তাব কৰিলে তিনি 
বলিতেন, “তোব! কি জানিসনে- বৃন্দাবনং পবিত্যজা পানমেকং ন. 
গচ্ছামি? ওকথা মুখে আনিসনে। আমি এখানেই আছি, আব 
এখানেই থাকবে৷ 1” 

অতঃপব মাতাজীকে নানাভাবে বুঝিষে প্রবোধ দিয়ে পণ্ডিত 
দম্পতি তাকে নিয়ে চলে আসেন বাঁবাণসীতে। এখানে পৌছে, 
মাতাজী শুনিলেন, তীব প্রাক্তন সহচবী ধাত্রীকন্তা বিমলা, যিনি তব 
সঙ্গেই সন্্যাস নিয়েছিলেন, সম্প্রতি দেহত্যাগ কবেছেন। মাতাজী 
সখেদে বলতে লাগলেন, “বিমলা আব তার মা-_অর্থাৎ ধাত্রী-মা_ 
এই ছুজনে আমাব এই নশ্ববদেহেব মমতা নিজেদেব সবকিছু ত্যাগ. 
কবেছিলেন। এ কথাটি সকৃতজ্ঞভাবে আমায় সব সমষ মনে বাখতে 
হতো, তাদেব কল্যাণের কথা ভাবতে হতো | যাক, এবাব যাকে 
পেষে তাবা আমায় ছাডলো, সেই চিস্তামণিই এখন থেকে ভাদের' 
ভাঁলো-মন্দেব কথা চিন্তা ককন।” 

পণ্ডিত পবিবাবের সাগ্রহ অন্থরোধে মাতাজী সেবাব তাদেব 
দেশ কাশ্মীবে এসেছেন ৷ এবাব তীব সঙ্গে বষেছেন প্রবীণ গুরুভগ্নী 
কৈলাসানন্দ সবস্বতী। সকলেবই ইচ্ছা, অমবনাথ পবিব্রাজন শেষ 
ক'রে ভবে ফিববেন। প্রকৃভিব এক বমারচনা এই কাশ্মীব। নদী 
নির্ববেব কলতান, পাইন অবণ্যেব শ্তামলিমা আব ববকান্‌ পাহাড়েব 
তব দিযে লীলাময শ্রীভগবান্‌ যেন এখানে এক দিব্য সৌন্দর্যের 
লীলাক্ষেত্র বচনা কবে রেখেছেন। মাতাজী যেদিকে নয়নপাত 


৯৪ ভাবতেব সাধিকা 


করেন, সেই দিকেই দেখতে পাঁন পবমপ্রতুর বসমধুব বপ। নন 
তার প্রেমাশ্রুব ধার! ঝরতে থাকে অবিবাম । 


এখানে থাকতে মাতাজীব ঘন ঘন সমাধি হতে লাগল । ভক্তপ্রবর 
বিশ্বনাথ পণ্ডিত আর গুকভগ্নী কৈলাসানন্দ সবস্বতী তো মহা! 
চিন্তিত। ভালো ভালে! পণ্ডিতদেব ডেকে এনে মাভাজীব সম্মুখে 
ভাগবত পাঠ ও কীর্ভনেব ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাতে বিশে 
কাজ হল না, সমাধি-প্রবণত! ক্রমে বেডেই চলল। এভাবে বেশ 
কিছুদিন অতিবাহিত হবার পব মাতাজী একটু গ্ররুতিষ্থ ও স্বাভাবিক 
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অমবনাথ দর্শন ও পবিক্রমার শেষে মাতাজী তার শিল্কা 
্রম্পতিকে বললেন, “অনেক দিন তোঁমবা আমায় নিষে ঘুবেছো। 
«তোমাদের কাজকর্মের কত ক্ষতি হচ্ছে। এবার তোমবা হরিছ্বাবে 
'ফিবে যাও। প্রভূ শিবজীব দিব্যচৈতন্যে এই লীঠস্থান সদা উদ্ভাসিত । 
এখানে আসবাব পর থেকেই অপুর্ব উদ্দীপনায় মন ভবে আছে। 
স্থির কবেছি, কিছুকাল এখানে অবস্থান ক'রে ধ্যান সমাধিতে ডুবে 
থাকবে |” 

বিশ্বনাথ পণ্তিত এবং তীব স্ত্রী সজল নযনে কত অনুরোধ কত 
মিনতি জানালেন, কিন্তু মাতাজীকে ভাব সংকল্প থেকে বিচ্যুত কব! 
সম্ভব হল না। পণ্ডিত দম্পতি দুঃখিত চিত্তে প্রত্যাবর্তন করলেন। 
মাতাজীর দেখাঁশোনার জন্য সঙ্গে বইলেন স্নেহশীলা , গুকভঙ্ী 
কৈলাসানন্দ বত । 

সেদিন এক নির্জন গুহায় মাভাজী সমাধিস্থ হয়ে রযেছেন। 
কাশ্মীববাজেব অন্যতম দেওযান, বর্ধমান জেলাব মানকর নিবাসী 
মহেশ [বসবাস তখন সপবিবারে সেখান দিষে বাচ্ছিলেন অমবনাখ 
দর্শনে। মাতাজীর দিকে হঠাৎ ভীব-দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। বাহজ্ঞান 
নেই, আসনস্থ খঙ্জু দেহটি .নিশ্চল নিস্পন্ব। চক্ষু ছটি নিষ্পৃলুক। 


মাতাজী জানানন্দ দবন্বতী রর 


"আনন দিব্য আভীষ সমুজ্জল | ' দর্শনমাত্রেই তিনি ও ভাব পত্ী ।গ্ই 
সন্্যাসিনীব প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। কৈলাসানন্দ ষবন্যতী, 
অনূবেই অবস্থান কবছিলেন, তাঁব কাছ থেকে মাতাঁজীব পুর্বাশ্রমের 
পয হার শ্রদ্ধাহিত 
হয়ে ওঠেন |. 

সমাধি থেকে ব্যুখিত লী পব নর মাতাজীর চবণ বন্দনা রবেন, 
বার বাব- মিনতি করতে থাকেন তাদের গৃহে কিছুদিন অবস্থান 
কবার 'জহ্য ৷ 
- মহেশ বিশ্বাস নিজে রী ভিজে প্রসিদ্ধ তন্ত্রসিদ্ধ সাধক 
'কৈলাসপতি মহাবাজের কাছ থেকে । কিন্তু সুদুব কাশ্মীরে বাস 
করতে বাধ্য হওষায় গুকর সানিধ্য জীবনে খুব বেশী পান নি। ব্যস 
'এবাব ভাটার দ্রিকে। সংপারধর্ম তো 'অনেক দিন পালন কবা। হল, 
এবার বন্ধন মুক্তিব ইচ্ছা! তীব্রতর হষে উঠেছে । মাতাজীব সাঙ্গিধ্যে 
থেকে ভীকে শিক্ষাগ্ডরুৰপে বব ক'রে নিজেব সাধনভজনে অগ্রসর 
হতে চান । ভাবী ও কন্তাও ইতিমধ্যে বার হযে উঠেছেন মাতার 
কাছে দীক্ষা নেবাব জন্য | 

নাভানা আভা। গুরু 
অদ্বৈতানন্দেব ইচ্ছা ছিল, মাতাজী জ্ঞানানন্দ বাংলাদেশের নারী 
সাধিকাদেব অধ্যাত্জীবন উদ্দীপিত ক'বে তুলুন, ব্রদ্মজ্ঞান তাঁদের 
ভেতর বিস্তাবিত করেন । শিক্ষাগ্ডক হবিশক্কবানন্দ গিবি মহাবাজও 
সেদিন এই আশা! ব্যক্ত কবেছেন। নৃতন ভক্তটি বধগানেব প্রভাব- 
শালী ব্যক্তি, তাব এই আত্মসমর্পণের মধ্য দিষে এক নিগৃঢ এঁশ কর্মের 


সুচনা দেখতে পেলেন মাতাজী । দিছি উর ইনি 
কবতে লাগলেন অবস্থান । 


কিছুদিন পৰে বিশ্বীসমশাই ছযমাসেব ছুটি নিয়ে সপবিবারে 
নিজ দেশ মানকবে গিষে বাস কবেন। মাতাজী জ্ঞানানন্দকেও 
পর্নম সমাদন্ধে তিনি সঙ্গে নিষে যান। এরই কষ মাসের অবস্থানের 
তেতব দিষে বাংলাদেশে সঙ্গে এই মহাসাধিকার অস্তবের যোগ 


৯৬ ভাবতেব সাধিকা 


স্থাপিত হয। একদল আর্ত ও মুসুক্ষু ভক্ত কৃভার্থ হয তাব কৃপা 
লাভে। ছয়মাস অস্তে, বিশ্বান পবিবারের আগ্রহাতিশষ্যে, আবার 
কিছুদিনের জন্য তিনি কাশ্মীবে যান। কিন্ত এবার থেকে ভারতের 
ূরবাঞ্চলই বাব বার তাকে যেন আকর্ষণ করছে। কিছুদ্দিনেব ভেতরই 
হরিদ্বার কন্খল হবে একদল ভক্তেব সঙ্গে তিনি ফিরে আসেন 
কলকাতায় ৷ 

একদিন কথাপ্রসঙ্গে জান! গেল, একদল মহিলা-ভক্ত চন্দ্রনাথ 
এবং কামাখ্যা তীর্থ দর্শনে যাচ্ছেন। পূর্বভারতেব এই ছুটি শক্তিগীঠ 
মাতাজী এ-যাঁবৎ দর্শন কবেন নি। এদেব সঙ্গে তিনিও তাঁর দণ্ড 
কমগুলু নিয়ে বেবিষে পড়লেন । 


, চন্দ্রনাথ দর্শন সমাপ্ত ক'রে সবাই এসে উপস্থিত হযেছেন কামাখ্যা 
পাহাড়ে। এখানে পৌঁছেই মাতাজী _ দিব্যভাবে উদ্দীপিত হযে 
পড়লেন। সঙ্গিনীদের হয়েছে মহাবিপদ! মাতাজী দেবীমন্দিবে 
প্রবেশ করেই গভীব সমাধিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়েন? বহু চেষ্টাব 
ফলে সেদিন তার বাহ্যতজ্ঞান ফিরিয়ে আনতে হয়। 

কবেকদিন পবেব কথা । সঙ্রিনীরা সেদিন কামাখ্যাধাম ত্যাগ 
করাব উদ্ভোগ আযোজন কবছেন। মাতাজী জ্ঞানানন্দ বলে বসলেন, 
«তোমরা সবাই_চলে যাও। এ স্থান ত্যাগ করতে আমার ভালো 
লাগছে না। আমায় আবো কিছুকাল এই পীঠে অবস্থান করতে 
হবে।” 

সঙ্গিনীরা অনেক ক'বে বোঝাঁলেন, মিনতি করলেন, কিন্ত 
মাতাজীকে বাজী কবানো গেল না! অগত্যা তাকে একলা রেখেই 
সবাইকে চলে যেতে হল । 

নিত্যকাব মতো! সেদিনও মাতাজী দেবী-মন্দিরে ধ্যান জপ দেরে 
শেববেলাষ পাহাড় থেকে অবতবণ কবছেন হুহাৎ কম্প দিষে এল 
প্রবল জ্বর। পার্বত্য পথে সন্ধ্যার অন্ধকার ধীবে ধীবে নেমে 
আসছে। পথ জনবিবল, কাছাকাছি কেউ নেই যে তীকে একটু 


যাতাজট জ্ঞানানন্দ সবস্বতী ৯৭ 


সাহায্য করে। উন উটের 
মাতৃজী নংজ্ঞ! হাবিষে ফেললেন? 

যম আন ফিবে এল, রেখলেন, নু বসা এক সহ 
পাব গৃহে উত্তম শব্যায় তিনি শয়ন ক'বে আছেন। টি 
সেব। যত্বেব জন্য মহাব্যস্ত। 

_ এ কোথায় তিনি একি কনা এলে, রে 
প্রন্ন করেন মাতাজী। ৪. 

উন্তবে গৃহকত্রা উহা 
বালিকা তোমায় বয়ে নিষে এল । -মেষেটি দেখতে ভাবী নুন্দবী, 
শ্যামলা ব অপূর্ব লাবণ্যশ্রী সাবা দেহে । ভাগব চোখ ছুটি লঙ্বল 
কবছে। এসে বললে; সে তোমাৰ ছোট বোন। প্রবল জ্ববেব ঘোঁবে 
তুমি -তখন বেহুশ মেয়েটি বললে-_আমাব দিদি হঠাৎ অুস্থ 
হযে পড়েছে, তাকে তোমবা একটু আশ্রয় দাও। তাবপব তোমায় 
সযত্বে শুইষে দিষে কোথায় উধাও হয়ে গেল, আব এ ক'দিন 
তাব কোনো খবব নেই। এদিকে তোমাষ নিষে আমবা! ব্যতিব্যস্ত, 
তার উপৰ আবাব তোমাব বোন কোথায় গেল, তাই ভেবে 
মবছি।” টা 
-, “আমি সন্যাসিনী । এ কানে ইনি 
ছেডেছি বহুকাল তাছাড়া, মা, পূর্বাশ্রমেও তো৷ আমাৰ ছোট বোন 
ছিল না।» উত্তব দিলেন মাঁতাজী ভ্ঞানানন্ৰ । - 

পাণ্াগৃহেব সবাই তে৷ বিন্মষে হতবাক অতঃপব তারা বলাবলি 
করতে থাকে, “এ স্তামা মেয়েটি দেবী কামাখ্যা-ছাঁড়া আব কেউ নয । 
তা হলে এ সন্যাসিনীও নিশ্চই উচ্চকোটিব সাধিকা। একল! পথ 
চলতে গিষে বিপন্ন হওয়ায় জগজ্ঞননী কাসাধ্য মাঈ স্বযং আবিভূতি 
হয়ে গ্রকে ভালো। আশ্রযে বেখে গেছেন ।» 

-দেখতে দেখতে কামাখ্যা পাহাড়ে বটে যাব, _মীতাঁজী হচ্ছেন 
কামাখ্য। দেবীব কৃপাপ্রাপ্ত। মহাঁসাধিকা, শুধু তাই নষ প্রচুব যোগ- 
বিভুভির তিনি অধিকাবিণী । 
সাধিক! (১)-৭ 


৯৮ ভাবতের,সাধিকা 


- ,এঁ সময়ে পাগ্ডাগৃহে পূর্ববঙ্গের এক ধর্মপ্রাণা অমিদার গৃহিণী বাস 
করছিলেন কামাখ্যাদেবীর দর্শনের জন্য [' অসুস্থা মাতাজীর সেবা- 
গুশ্রাঘায় তিনিও অংশ গ্রহণ করেন ৭ মাতাঁজীরে দেখে, ভার জ্ঞাঁনগর্ভ 
কথা শ্রবণ ক'রে এই ভক্ত মহিলাটি ভাব প্রতি'অতিশষ আকৃষ্টা হবে 
পড়লেন, একান্তভাবে ধরে বসলেন দীক্ষা গ্রহণের জন্য ৷ মাতাজী 
সানন্দে একে কৃপা করলেন। 

পাগুগৃহে দর্শনার্থী ভক্ত ও কৌতূহলী নরনারীর ভিড় কিন্তু ক্রমে 
বেড়েই চলল । তাই আর কালবিলম্ব না করে কামাখ্যা পাহাড় -ত্যাগ 
ক'রে মাতাঁজী উপনীত হলেন কলকাতাষ। 


আবও তিন চাব বৎসর উত্তর ও দদ্ধিপের নানা স্থানে পরি 
ব্রাজনেব পর বর্ধমান অঞ্চলকে কেন্দ্র ক'রে মাতাজী তার কৃপালীলা 
বিস্তার করতে থাকেন। কাশ্মীর, জন্মুঃ পাণ্াব, বাংল! এবং উ্ভিস্ার 
বনু সাধক, পণ্ডিত এবং বিশেষ ক'রে ধর্মপ্রাণথা নহিলাবা ভাব কাছি 
থেকে দীক্ষা লাভ ক'রে ধন্ত হন। পুরুব, নারী, ধনী, নিধন, শিক্ষিত, 
অশিক্ষিত যে-ই হোক না কেন আর্ত বা মুযুক্ষু হযে একব!ব শরণ 
নিলে মাতাজী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না। তার মাতৃ 
হৃদষের কল্যাণধারা৷ ঝরে পডত অজক্রধাবার । এঁদের অধ্যাত্মজীবন 
গঠনে ভাব দৃর্টি থাকত দতত জাগ্রত! 

ইতিনধ্যে উপযুক্ত আধার বুঝে কিছুনংখ্যক মহিলা! ভক্তকে মাভাজী 
স্্যাস দিষেছেন। একান্তে, অনুকুল পবিবেশে এবং নিরাপদে 
কোথাষ এব! তপন্তা কববে_ে এক বভ সনস্তা | এই সন্যাসিনীদের 
রম্য একটি নঠ প্রতিষ্ঠ। করলে কেমন হব । গৃহস্থ ভক্তেবা পবনোৎসাহে 
একাজে সাহায্য কৰতে অগ্রসর হলেন । সকলেব সনবেত চেষ্টায, 
১৩৪ সালে কালনাব ছোট দেউডী পল্লীতে একটি নঠ নিপ্সিত হল, 
বিগ্রহ পন করা হল জ্ঞানেশ্বব নহাদেবের ! নাতাঁজী এই মঠের 
নাঁম দিলেন আনন্দ আশ্রম ! 


তাজী জীনাননদ সবন্বতী ১০৯ 


দীর্ঘ-জীবনেব সাধনবলে মীতাজী 'জ্ঞানানন্দ পৌছে গিয়েছিলেন 
অধ্যাত্মবতত্বেব মর্মমূলে, ভাই জ্ঞান, ভক্তি ও কর্সেব এক অপরূপ 
সমন্বষ দেখ! গিয়েছিল ভার মহাজীবনে। ভিন্নপন্থী সাধকদের কখনও 
'তিনি খতবুদ্ধি নিয়ে দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন না, আব তারাও এই 
মহীয়সী সন্্যাসীব মধ্যে লক্ষ্য কবতেন আত্মজ্জীনেব মহিমময় প্রকাঁশ। 
অজানা অচেনা যে কোনো সিদ্ধ সাধকই তাকে গ্রহণ করতেন' 'পরম 
শ্রন্ধায। 

মাতাজী ভখন মানকরে মহেশ বিশ্বাসে ভবনে বাস কবছেন। 
বিশ্বাসমহাশযেব দীক্ষা্তক প্রখ্যাত ভন্ত্সিদ্ধ' মহাপুকষ কৈলাসপতি 
মহারাজ হঠাৎ একদিন সেখানে এসে উপস্থিত। মাতাজী জ্ঞানানন্দের 
সঙ্গে ভাব পরিচষ হল । নানা উচ্চতব তত্ব আলোচনা চলল উভয়েব 
মধ্যে। মাতাজীর জ্ঞান, 'ভক্তি ও যোগবিস্ভূতিব পবিচষ পেয়ে আচার্য 
কৈলাসপতি সুগ্ধ হয়ে গেলেন। বিশ্বাসমহাশয়ের কাছে বার বার 
মাতাজীব সাধুবাদ করে বললেন, “তোমাৰ পবম লৌভাগ্য যে এমন 
একটি উচ্চকোটি মহাত্মার সাক্সিধ্য ও আশ্রয্প ভুমি লাভ করতে 
পেবেছো, যতট। পাব আব থেকে গ্রহণ কবে। 1” 

যোগীবাজ স্টামাচরণ লাহিভীর এক প্রবীণ শিত্তু, রাধাগোবিন্ব 
বন্দ্যোপাধ্যায মাতাজীর সাধন-এশখবর্ষের সংবাদ পেষে তাকে দর্শন 
করতে আসেন। সাতাজীর সঙ্গে কিছুকাল ধর্মপ্রসঙ্ক আলোচন! করাব 
পব বিশ্মষে ও আনন্দে তিনি অভিভূত হন। এই'সময়ে বন্দ্যোপাধ্যায় 
নমহাশষেব অনুরোধে মাতাজী ভার কয়েকটি দীক্ষিতা' শির শিক্ষা- 
ভাব গ্রহণ করেন। 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশষেব বাড়ি ছিল বাঁকুডাব সৌনামুখী গ্রামে । 
প্রসিদ্ধ সাধক পাগল-হরনাথও বাঁ করতেন এখানে । বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশযেব আগ্রহে মাতাজী একবাব তাঁদেব গ্রামে উপনীত হন। 
পাগল-হরনাথ তাকে দর্শন কবাধি সঙ্গে সঙ্গেই সহর্ধে চীৎকার ক'রে 


রি » পগগোও ইনি তো মানবী নন, ইনি যে ব্বর্গেব দেবী- ব্যর্গেব 
দেবী [ 


১০৬ , ভাবতেয় সাধিক! 


,.. যে কয়দিন মাতাজী সেখানে ' ছিলেন, -সিদ্ধপুকষ পাগল-হরনাথ 
ভন দেবী নেই নিবেদন কবেছিলেন-াব অন ধা 


মে মন্দিবে, পবিব্রাজনে বা হে যখন - যেখানে মাতাজী 
বাঁস করতেন, আর্ড ও সুমুক্ষুদেব পরম কলাণসাধনে থাকতেন সদ! 
তত্পব। ,তিনি। বিশ্বাস করতেন, প্রত্যোক। মানুষ মূলসত্তা ব্রদ্ধ থেকে 
এসেছে, সেই মূলেই আবার সে অনিবার্ষৰপে যাবে মিলিষে। তাই 
প্রত্যেক মানুষই সাধনার অধিকাবী- প্রত্যেকেই ব্রহ্মবসেব এক একটি 
আধাব। সাধনা ও সিদ্ধিব ভেতব দিয়ে এই আধাবকে শুদ্ধ ক'ৰে 
তুলতে হবে, করে হবে র্জ্ানে উদ্ভাসিত ৃ 

শিল্াদের বরহ্মতব্বে উপদেশ দিতে গিষে মাতাজী বলতেন, 
“ডাবেব জল খেতে হলে দা” দিয়ে.কেটে ছাল, খোল বাদ দিবে খেতে 
হয। জলটুকু অবস্ঠ সাত্াদনেৰ পন্তে উপকাবেৰ জন ব্যবহাব হল। 
কিন্তু ডাব বললে শুধু জলটুকুই বুঝায না৷ ছাল,..খোলা, এই সব 
নিষে তবে তো ডাব.। তেমনি জীবজগৎ সব.নিযেই অঙ্গ তবে 
যেভাবে লোকে জগৎ দেখে, জগৎ কিন্ত সেভাবের নয। ব্রহ্ম 
আব জগৎকে যদি ,আলাদা আল!দা! মনে কব! তবে জগৎ নাই। 
বিশাল সমুগ্র,।তাব্‌ কতকটা ববফ আব কতকটা বুদুবুদ বাকী সব জল । 
আবাব দেখ, ববফটাও জল-_ফেনা বুদূবুদ এবাও তো! জল। জলেই 
উৎপত্তি, জলেই স্থিতি আবাব জলেই লঘ1 তেমনি এই জগতেব। 
্রন্মাই উৎপত্তি, স্থিতি আব লঘ। সমুদ্রকে বাদ দিযে যেমন ববফ 
নেই, ফেনা নেই, বুদ্বুদ্ নেই, তেমনি ত্র্মা ছাডা জগৎ বলে কিছু 
নেই।” 

সমদর্দিতা আব সময দৃষ্টি ছিল মাতাজীব সাধনসততার স্ব 
চাইতে বড বৈশিষ্ট্য । শঙ্কবেব মতাদর্শেব কথা বলতে গিযে এক 
শি্ত সেদিন শুদ্ধ জ্ঞানেব বুলি আওড়াচ্ছিলেন। , মাতাজী দৃঢ়গ্ঘবে 
বলে উঠলেন, “আমবা শঙ্কব সম্প্রদায বলে কি আমি শঙ্কবেব কেনা 
চাকব? শঙ্কব য! বলেছেন, তাও ঠিক, আবাব বামানুজ ঘা বলেছেন 


মাঁভাজী জ্ঞানানন্দ সবস্বতী ১০১ 
ভাও ঠিক- নিশ্বার্ক' যা বলেছেন তাও ঠিক। তব অন্বন্ধে ফিনি যা 
বলেছেন বা বলতে পাবেন-_তিনি তাই? তিনি যে কি 'আাব 
কেমন-__ভা। কেউ বলতে পাবে না, ভাবতেও পাবে না। 'ঈশ্ববেব 
বিভূতি চবম। বিভূতি মাঁনে বিভিন্ন হওয়া! বকমারিই হল তাৰ 
প্রকৃতি ঃ প্রকৃতি মানেই তো প্রকাব। তাবই তে! বকমাবি ভাব। 
আগে ্বৈতটাই ভাল ক'রে হোক । তারপবে অদ্বৈত খন হবে, তখনি 
'আপনিই-হবে। এখন বিষেব সম্বন্ধ হচ্ছে। ঘটকার্লি পাকুক বিয়ে 
ছোঁক্‌, ছু'ছাত একহাত হোক্‌, ঘন ঘন পবিচষ হোক্‌, ভষ সংশষ 
ভাঙুক। তাবপব যখন ছই-প্রাণে এক প্রাণ হবে তখন আব অদ্বৈত 
শেখাতে হবে না । আব শঙ্কবাচার্য বৈদাস্তে 'কত ষে উপাসনার কথা! 
বলেছেন। 'উপাঁসনা মানে কি? নিকটে বসা তো? তবে তো ছে 
হুল। আগে ভীব কাছে বসতেই দে 

" সাধর্নাৰ মূল তত্বটি বিবৃত কবতে গিখে একদিন বলতে লাগলেন 
-__বাধিক। আঁর সাঁধিকা একই মানে ।  মান্ুষ'"'যখন সাধন কবে 
তখনই সাধিকা বা বাঁধিক! 'হয়। সাধনাব শেষে বুঝি-_ আমি তাব 
প্রকৃতি বা শক্তি। আমি” তাকে ছেডে আলাদ[ নয । একেবারে 
ন্বখন চরমে ওঠে, তখন সে আব আমি ছজন থাকে না, এক অদ্বিতীয় 
হুয়ে যাষ। বহিমুখবৃত্তি ' ছেডে যখন অস্তমুখেবৃত্তি হয, তখনই 
আত্মশক্তির নীম হুয রাঁধিকাঁ। বাধিকাঁর কৃপা নাহলে কৃষ্ণ: লাভ 
হয় না। শাস্ত্রে বলে_-গুরুকৃপা, শান্্কৃপা৷ আর আত্মিকুপা এই তিনটি 
একত্র নাঁ হলে 'ভগবান্‌কে লাভ' কব! বাষ না। আত্মকৃপা” মানে 
-আত্মশক্তিব কৃপ__-রাধিকাঁরকৃপা। ভোমাব অস্তবেত্তাকে পাবাব জন্যে" 
হি হে হা ভি তাহ হচ্ছে রাধিকাব, অঙ্গ 
জ্যোতিঃ।- ' । 7৭ 

'আবাব কখনো '-বা; নির্দেশ 'দিতেন, -“মন' ষখন চঞ্চল হবে-তখন 
প্রাণকে অবলম্বন করো ।- যথাশক্তি ধীবে ধীরে - প্রণৰ্সহ 
স্থাস টেনে. খানিক ধবে আস্তে - আস্তে প্রণবই ছাড়বে ।' এই 
রকম ' খানিক করেই দেখবে মন বাগে আসছে। প্রান আব" 


হানি । ভাঁবতেব দাখ্িক , ৪ 
প্রণব, চঞ্চল মনের চাবুক--আর ধুমক।- কাব তো মনোজধীব 
হুষ্কাব।” টি | 

'বংসারীদেব জন্য তাব, নিষ্ষাম কর্মেব উপদেশ ছিল বড প্রাগ্তল 
ও প্রাণস্পশা ।- তাদেব উদ্দেশ ক'বে বলতেন, “সংসারীদের পক্ষে 
তাকে সর্বদ! ল্মবণ বাখা অসম্ভব কিসে? সাধাবণ গৃহস্থ মেয়েবা কেমন 
কবে, দেখ না। ন্বামী ঘুবে ঘুবে খেটে খেটে ক্লান্ত হবে শুয়ে পড়েছেন 
স্ত্রী তাব পদসেবা কচ্ছেন, কোলেব ছেলেকে স্তন্ত ছুগ্ধ খাওহাচ্ছেন, 
বড ছেলেকে বাজাবে কি কি জিনিস আনতে হবে তাব ববাত কচ্ছেন» 
পয়সার হিসাব বুঝিষে দিচ্ছেন। আবাব দাসী বাসন-কোসন কেমন 
ক'বে ধুযেছে, কবে কোন্‌ জাবগাঁৰ ভাল ক'বে ঝাড়ু দেব নাই» 
সেদিকেও লক্ষ্য কবছেন। অথচ স্বামীর পাষের কোন্‌ জার়গাব 
কেমন ক'বে টিপলে ভাব সোবাস্তি হবে, তাই বুঝে বুঝে টিপছেন আর 
স্বামীর অলম্পর্শেব সুুখটুকুও অনুভব কচ্ছেন। তবে-তোমাব কেন 
সংদাব কব! আব তাকে ম্মরণ কব এক সঙ্গে হবে না» বলছ । নংসাব 
করো, তাকে স্মবণও কবো। অভ্যাস কৰো, সব সোজ। হয়ে যাবে | 
এই যে আমি তোমাদেব- এই-সব কথা বলছি, কিন্তু আমাব নজব 
সেখানে |” 

প্রায়, নব্বই বসব কাল মাতাজী মবদেহে অবস্থান কবেন। 
দীর্ঘ, সাধনজীবনে ও আচার্ষজীবনে বু নরনারীকে তিনি আশ্রর 
দিয়েছেন, কৃপা। ক'বে পৌঁছে দিষেছেন পবমপ্রাপ্তির পথে। জীবনের 
শেষ অধ্যায়ে পৌঁছে এই দব আশ্রিত ও কৃপাপ্রান্তিদের মাঝে মাঝে 
বলতেন, “ছ্ভাখ, আনাব এই ভঙ্গুব দেহটার ওপর কখনো গুকত্ব 
দিবিনে ।, সদ! লক্ষ্য স্থিব রাখবি এর ভেতরকার চৈতগ্াময সত্তার 
ওপর। আর একটা কথা যেন ম্মবণ থাকে! আমার এই দেহেব 
খোলস যেদিন,ছেড়ে বাব, অগ্নি-সৎকারের পর এর ভস্ম বা অস্থি 
তোরা, কেউ সংগ্রহ কববিনে | - দেহাম্মবোধ ছাড়বার জন্যে তোদের 
উপদেশ: দিচ্ছি__তাব, দৃষ্টান্ত কি পাঁকা হবে পুরোপুরি পাকা 
দেহাত্মারোধ দিয়ে £.,তাতে যে আসল গুকহু কোথায় হারিয়ে যাবে । 


জযবামবাটীব অখ্যাত পল্লীবালিকা সারদামণি আবিভূতা 
হয়েছিলেন মহাসাধক শ্রীবামকৃষ্ণেব শক্তিবপে, উত্তব-সাধিকারপে । 
ব্রক্মবিদ্‌ স্বামীব তপস্তার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এই 
তাপসীব অধ্যাত্ব-জীবন, এই স্বামীবই. দিব্য কৃপাব ইন্দ্রজাল-স্পর্শে 
বপাস্তবিত হয়েছিলেন তিনি শ্রদ্ধাভক্তিব মূর্ত বিগ্রহৰপে, আগুকাম 
সাধিকাবপে ৷ 


রামকৃষ্ণেব মহীপ্রযাণেব পব সাবদামণিব জাবনে দেখা যাষ 
গুকভাবেব পবম অভ্যুদ্য । নবতব চেতনা, নবতব মহিমাষ, “উদ্বুদ্ধ 
হযে ওঠেন তিনি। একাধাবে তখন তিনি বামকৃষ্*সভ্বেব জননী 
ধাবধিত্রী ও পালয্রিত্রী ৷ শত শত ভক্ত-নবনাবী খন্ত হয় তাঁব পবমাশ্রয় 
লাভে । 85 

উত্তব-জীবনে এই সঙ্ঘমাতাঁৰ ভেতবে ফুটে উঠতে দেখি 
একটি, ঈশ্বব নির্দিষ্ট দৃবপ্রসাবী ভূমিকা, দেখি তাব সর্বজনীন কল্যাণময়, 
লোকোত্তব সত্তা! দেশকালেব গণ্ভী ছাডিযে, জাতিবর্ণ নির্বিশেষে 
সকল ভক্ত মানবেব হযেছেন তিনি আলোক-দিশারিণী। দেবী 
মানবীবপে ঘটেছে ভাব আধ্যাত্মিক উত্তবণ। সাবদামণিব সেই 
জ্যোতির্মযী দেবীসত্তা আজো! বিশ্বমানবেব মনোলোকে, উধ্বণাকাশে, 
ফুটে রয়েছে ও্রব নক্ষত্রের মতো'। সেই অনির্বাণ নক্ষত্রেব সুযানিগ্ধ 
আলো পথ দেখিযে চলছে অগণিত মুযুক্ষুদেব । 

বামকৃষ্-শক্তি, বামকৃষ্ণ-সঙ্ঘজননী আব দেবী-মানবী-_এই তিনটি 
সম্তাব বিকাশ ও উল্ভাসনে পূর্ণাঙ্গ হযে উঠেছিলেন সারদামণি। 
মানবীষতা, আব দেবীত্বেব যে অপবপ সমাহাব ঘটেছিল তাব জীবনে 
- কৃপাঁরূপে, পবমকল্যাণবপে অজত্র ধাবাষ ত1 ঝবে পডেছিল মাটিব 
মানুষের বুকে, দেখিযেছিল দিব্যজীবনেব অমৃতমঘ পথ । 


দেবী আাবদামগ্রি ৯৫ 


রামকৃকেব জন্মভূমি কামারপুকুর থেকে তিন মাইল পশ্চিমে 
জয়রামবাটী। হুগলী জেলাব বিষুপুব মহকুমাব অন্তত প্রেই ক্ষু্র 
গ্রামটি বিধৌত কবে বয়ে চলেছে দামোদব নদ । -এখানকাব স্বল্নবিভ্ত 
একশতটি পবিবাবকে কেন্দ্র ক'বে বিবাঁজিত বযেছে সিত্বাহিনীব 
মাঢ়ো বা দেবদেউল। -এই মন্দিরেবই পুজাবী ছিলেন মুখোপাধ্যার 
বংশীষ ব্রান্মণেবা এবং এই ব্ংশেই আঁবিভূ্তা হয়েছিলেন সাবদামণি 1 
পিতা বামচজ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন বামচক্দরেব উপাঁসক, সদাচারী, 
ইঞ্টনিষ্ঠ ব্যক্তি। জননী শ্ঠামাসুন্দবীও পবিচিতা ছিলেন তীব ধর্ম 
প্রাণভা' সবলত। ও হৃদযবস্তাব জন্য ৷ 

রামচন্দ্রেব অর্থসাচ্ছল্য কোনোদিনই ছিল ন! , সংসাৰ চালাতেন, 
যজন যাজন ও চাঁষবাস ক'বে। সম্বলেব ভেতব ছিল কষেক বিঘা 
একফসল। জমি, তাতে যে ধান হতে! তা দিষে পবিবাব "ভালোভাবে 
প্রতিপালন করা যেত না। পৌবোহিত্য থেকে কিছুটা উপার্জন হতো, 
তাছাড়। তুলোব চাব ক'রেও আযেব ব্যবস্থা কবতেন বামচন্দ্র 

১৮৫৩ ত্ীষ্টাব্দে ভূমিষ্ঠা হন মহাসাধিকা সাবদামণি। . পিতামাতাব 
তিনি ছিলেন প্রথম সন্তান। 

উত্তরকালে কথাপ্রসঙ্গে নিজেব জন্ম বিষষে নারি 
রর্ণন কবেছিলেন সাবদামণি 1 

মা শ্যামান্ুন্দবী সেদিন শিহড় টিনা 
মন্দিরেব কাছে এক গাছতলায় বসেছেন, হঠাৎ একটা দম্কা বাহু 
যেন প্রবেশ কবল তীব উদরে।- দেখলেন, লাল চেলী-পবা৷ একটি 
পচ বঃসবেব সুন্ববী মেষে,গাছ থেকে নেমে তাব কাছে এসে, কোমল 
ছুটি হাত দিয়ে পেছন থেকে তাকে জভিযে ধবল রিনিনে বললঃ 
“আমি তোমার ঘবে এলাম, মা 1৮ - 

এই দিব্য দর্শন "ও. দিব্য কণ্ঠস্বর নিক রন ৬৩ 
হাঁবিবে ফেলেন শ্যাম্ানুন্দবী। অভঃপব সঙ্গিনীবা ভীব চৈতন্য সম্পাদন 
করেন, তারপব সবাই মিলে ধবাঁধবি ক'বে তাকে বাড়িতে; ফিবিষে 
নিজে আসেন। 


১৬ ভারতেব,সাধক 


পিতা বাম 'মুখোগ্রাধ্যাযও নাকি এ সমযে ব্বপ্রযোগে "লাভ করেন 
দিব্যলোকেব ইঙ্গিত। বৃহৎ পর্সিবাবের, অন্ন সংস্থানেৰ জন্য সদাই 
ভাকৈ'বিত্রত থাকতে হয.।, .ভাবলেন অবিলম্বে কলকাতাষ যাবেন” 
সেখান থেকে পৌবোহিত্য ক'বে আঁষ বাভানে যাষ কিনা চেষ্টা কবে 
দেরবেন। বওনা হবাৰ আগেব দিন মধ্যাহ্ুভোজন সেবে শব্যায় 
একটু গ! গডিষে নিচ্ছেন । তন্দ্রাব ঘোবে দেখলেন এক মনোবম হ্বপ্ন'। 
মূল্যবান আভবণে সঙজ্জিতা! কাঞ্চনরর্ণী এক বালিকা সন্সেহে ভাব 
কণলগ্রা হযে তাকে আদব কবছে। । ] 

“কে-গো, মা তুমি ? কি চাও জামার কাছে, বলতো! ?” স্সেহভবে 
প্রশ্ন 'কবেন রামচন্দ্র ৷ 
: টিটি রেহাই ভোর নাযিল দেরি 
এলুম।গো 1” 

সা 
রি রা রাজি 
হচ্ছেন ভাব ঘবে? 

কলকাতা শিষে অর্থ জার 
করতে পাবেন নি বামচন্দ্র । কিছুদিন পবে বাঁডি ফিবে এসে হ্বীব 
কাছে শুনলেন তাব শিহভেব দৈবী অভিজ্ঞতাব কথ । সবল, ধর্মপ্রাণ 
ব্রাহ্মণেব মনে দৃঢ বিশ্বাস জন্মালো, এখবর্যমধী এবং দেরী-অংশে জাত 
গ্লক শিশুকন্া। এবাব ভূমিষ্ঠা হবে তীর দাবিদ্যক্রিষ্ট কুটিবে | 

, সাবদাব 'বযস তখন সবেমাত্র পাচ বসব । এরই মধ্যে এসে গেল 
তাৰ এক বিষেবংপ্রস্তাব। পাত্র হচ্ছেন কামাবপুকুব গীষেব 'ক্ষুদিবাম 
চট্টোপাধ্যাষের পুত্র গদাধব। "জানাশোনা ঘবেব ছেলে, দক্ষিণেশ্ববে 
রানী বাসমণির কালীবাড়িব অন্যতম পৃঁজাবীবপে কাজকর্ম করেন ।' 
স্নদাচাবী, ব্বভাবভক্ত, সাধননিষ্ঠ এই পাত্রটিকে পেষে সারদাৰ পিতা 
রামচন্দ্র খুবই খুশী, বিষের কথা পাকা ক'রে ফেলতে আর তিনি দেরি 
কবেন নি।' পবে. কিন্ত 'জাঁন। গেল, এ শর্বষেব 'ঘটকালি আসলে 
করেছেন পাত্র নিজেই । রা 


দেবী সাবদামণি ১০৭ 
জননী চন্দ্রমনি দেবী পুত্র গদাঁধবের-জন্য দুশ্চিন্তায় অধীব । এই 
তকণ বয়সেই সাধনভজন নিষে সে মেতে উঠেছে, কখন যে তাৰ 
বাষু চড়ে যায়, ভাবোন্মন্ত হয়ে,পড়ে, ভাব. কিছু ঠিক নেই। শাস্তি 
স্বস্তযয়ন, ঝাড়-ফুঁকৃ,/চগ নামানে? অনেক কিছু অনুষ্ঠান কৰা হযেছে», 
তেখন কিছু ফল হযনি। মা ভাবলেন, ছেলেব বিষে দিলে হতো! 
এই-বাধুবোগ আব ভাবোন্মাদ সেরে যাঁবে। স্ত্রীব দিকে, সংসাবেব 
দিকে, মন আকৃষ্ট হলে হযতো ক্রমে উঠবে সে সুস্থ ও স্বাভাবিক হুষে। 
ফলে আত্মীয়স্বজনেব। এ অঞ্চলেব চাবদিকে শুরু কবলেন- পাত্রীব 
অন্ুসন্ধান। - 
সাধক গদাধবের দিব্যদৃষ্টিব সম্মুখে 'ইতিসখ্যে কিছুটা উন্মোচিত 
হয়ে গিষেছে তীব ভবিষ্যৎ জীবনেৰ দৃষ্টপট | জেনে-নিষেছেন, তিনি 
সংসাবী না হলেও সংসাবাশ্রম ভাকে মেনে নিতে হবে এএশী প্রযোজনে। 
আব এজন্ত তীকে গ্রহণ কবতে হবে সাত্বিক-সংস্কাবযুক্তা। -বিদ্যাবপিণী 
স্ত্রী হবেন তীব ধর্মপথেব পবম সহাধিকা'। ঈশ্বরনির্দিষ্ট এই ভাবী 
স্ত্রীর ছায়াছবি ফুটে উঠেছে তাব-মনেব যুকুবে। 
ডাই লাগপরিছনেনা রওাপারীয আন রি কি হাত 
মব্ছো? জ্যরামবা'টীতে বামনন্দ্ মুু্যেব বাভিতে বরাত 
বিয়ের কনে কুটো-বীধ। হযে আছে 1» - 
নিদিষ্ট স্থানে পাত্রীব সন্ধান ঠিকই পাওযা গেল। নাহ 
ছেড়ে বীচলেন,। শুভদিনে শুভলগ্জে বিষে স্ুসম্পন্ন হযে গেল ।- পাত্র 
গদাধরেব বয়স তখন চবিবশ, আব সাবদামপ্রি-পপাচ বসসবেব বালিকা। 
ভক্তপ্রবৰ অন্গয়কুমাব সেন তার বামকুষ্ণ পুঁথিতে বিবাহ বাতেবঃ 
অনুষ্ঠানের একটি ঘটনাব কথ! লিখেছেন : - ১, এ 
জবালিয়। সাতাশ কাঠি বিবাহে কালে । 
্বুবে যবে বরে ঘেবি ব্মণী সকলে ॥ 
ক জ্বালা কাঠি লাগিয়া কি হৈল শুন কথা । 
পুডে শেল শ্রীপ্রভুব মাঙ্গলিক সুতা ॥ 


১৮৮ ভাবতেব সাধিকা 


হরিজ্রা মাখানো! সুতা ছিল বীধা হাতে । 
অপূর্ব প্রভুর খেলা দেখিতে শুনিতে ॥ 
চিরশক্তি আপনার কবিরা গ্রহণ 
ছলে পুড়াইযা দিলা অবিদ্ধা বন্ধন ॥ 
কবিভক্ত অক্ষর সেনেব নিজ ভাত্য বাই হোক না কেন, পরবর্তী 
কালে, বামকৃ্ণ ও দাঁবদাব জীবনলীলায় এ সত্ঘটি প্রকটিত হয়েছে 
বে, মানবীয় সংস্কারধর্মী বিবাহজীবনকে এই দেবদানব দম্পতি 
উব্বণবিত ক'রে তুলেছিলেন দিব্য জীবনের মহামিলন ক্ষেত্রে নর- 
নারীর লোকোন্তর সন্তাব পুর্ণতিন বিকাশ ও একীকবণ ঘটেছিল ভাদেব 
আস্তিক বোঁগবন্ধনের নাঁধামে ৷ 
কম্যাঁপক্ষকে তিনশত টাকা! দিতে হযেছে, তছুপবি কবতে হয়েছে 
অনেক কিছু আনুষ্ঠানিক খবচ। গদাধরেব জননীর হাতে ভখন 
টাকাকড়িব বড অভাব। নূতন বউ পারদার জন্য গহনাপত্র গড়াতে 
না পেরে-তিনি বড় মনু । পাঁত্রীপক্ষেব অবস্থাও মোটেই জ্ছল 
নয। ভারাও যেষেকে কোনে। অলংকার দিতে- পাবেন দি? কি 
ক'রে নিজেদেব মানসন্ত্রম বজাব বেখে নুতন বউ বরণ করবেন, 
শাশুড়ী চন্দ্রমণি ভেবে খেই পাচ্ছেন না। শৈবটাষ,»লাহাবাবুদের 
বাড়ি থেকে কযেকটি অলংকার ধাব নিয়ে এসে সারদাকে সজ্জিত 
করা হল। 
'মানন্দ উৎসব শেৰ হয়ে গেল, এবাব তো! পবের বাঁড়িব অলংকার 
ফেবত দ্বিতে হবে । চন্দ্রণিব দুশ্চিন্তার অবধি নেই । নৃতন বালিকা 
বধূর অঙ্গ থেকে এ ঈব গহনা কোন্‌ প্রাণে তিনি খুলে আনবেন ? 
মাষেব এ সংকটে আশ্বাস দিলেন গদাঁধর । বললেন, “মাগো, 
এজন্য তুমি ভেবে মবছো! (কেন ?  সাবদা যখন বাতে ঘুমিয়ে পড়বে, 
আলগোছে একটা” প্রকট ক'বে আমি সব খুলে নেবো । লাহাদেব 
জিনিস তাদের ফেরত ছিষে দিও 7. 
অতি সন্তর্পণে, বিাহিরহে কারি সাজ কুনযার তর জননী 
চন্দ্রমণি এবার হীফি ছেড়ে বাঁচলেন : 
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কিন্ত গোল বাধালেন বধূ সাবদ! । ঘুম থেকে উঠেই তিনি গুক 
কবলেন প্রশ্থেব টির রনির 
গেল কোথায় ? 

শাশুড়ীব, নযন ছুটি তখন টি রহ জাতে 
বুকে টেনে নিয়ে স্সেহুভবা কে বললেন সান্তনা! দিষে, “মা, তুমি 
ভেবো-না। আমার গদাই ভোলার চেয়ে? বত ভালো লো 
গয়না দেবে ।” 

, সাবদা শান্ত হলেন, টি জো দেবি হল না। 
কিন্তু গোল বাধালেন তাঁর খুল্পতাত। ভ্রাতুম্পত্রীকে' তিনি দেখতে 
এসেছিলেন, বিষে বাতেব _অলংকাব তাব গ্রাষে নেই। দেখে ক্রোধে 
ফেটে পড়লেন তিনি, তখনি সাবদাকে, «কোলে তুলে দ্রুতপদে - চলে 
গেলেন জযবামবাটীতে ।- 

শাশুড়ী. চন্দ্রমণিব সেদ্িনকাব জারা িনি পরাতে 
পবিণত হয নি। পুত্র গদাধব,-উত্তবকালে সর্বজন বন্দিত মহাসাধক 
ভ্রীবামকৃষ্ণ, মাষেব রাশীব, সত্যতা ঠিকই বক্ষা কবেছিলেন। সাবদামণি 
সঙ্ঞিত হযেছিলেন-নানাবিধ স্বর্ণ অলংকাঁবে । শুধু তাই নয, বহুজনেব 
আলোকদিশাবী, ব্রহ্মবিদ্‌ মহাসারক, এই. স্বামীই হযে উঠেছিলেন 
তাব শ্রেষ্ঠতম অলংকাব। স্বামী লোকোত্তব জীবনেব সঙ্গে যুক্তা 
হযে সাঁবদামণি নিজেও বপাস্তবিত হয়েছিলেন বিশ্বে এক শ্রেষ্ঠা 
সাধিকাবপে। সাঁধনজীবনেব পরম এশ্বর্ষ অবলীলায় হযেছিল তীাব 
কবাযত্ত। আব এ খ্রশ্ব্ষ উর কিনি নজির বিরেডিলিন রি 
শত শত অধ্যাত্ুসস্তানদেব ভেতব । 

স্বামী দক্ষিণেশ্ববে তাব কর্মস্থানে চলে গেলেন, বালিক1 সাবদাকে 
অবস্থান কবতে হল জযবামবাটাতে তাৰ পিতৃগৃহে। 

বস একটু বাডলে দেখা গেল, মাঁষেব সাংসাঁবিক কাজকর্মে 
তিনি বড সহাধিকাঁ। তাছাভা, সাবদা যেমন বুদ্ধিমতী ও চট্পটে 
তেমনি প্রচুব শুভ সংস্কাব নিষে কবেছেন জন্মগ্রহণ । ধান ভানাঃ 
গকব জাঁব দেওযাঃ বাঁগিচাব গাছ থেকে তুলো সংগ্রহ কবা, ক্ষেতে 


১5 ভীঁবতেব সাধক 
ক্ষকদেব মুড়ি' দিষে' আসা, অনেক কিছুই তাকে করতে হতো । 
'এই সঙ্গে ছিল ছোট ছোট ভাইবোনদের লালনের দাষিত্ব এ রাবি 
সদাই তিনি বহন কবতেন হাসিমুখে ও সানন্দে. +' 1 * 

পিতাব।উপার্জনে কোনে! মতে-সবাইর ভরণ-পোষণ চলতো! 'বটে, 
কিন্তু" কাঁপভ-চোঁপড় কেনা সম্ভব হতো! না । এজন্য মায়ের সঙ্গে বসে 
দিনের 'পর দিন ন্ুতো। পাকাতেন, পৈতেকাটতেন, তা বিক্রি ক'রে 
কেন! হতো প্রযোজনীয় জামাকাপড় । 

দৈনন্দিন কাজের ফাকে ফীকে চলতো গ্রাম্য জীবনের আমোদ- 
'আহ্লাদে অংশ গ্রহণ, শরৎকালে হতো গ্রামেব সিংহবাহিনীর সাভম্বর 
পুঁজ  রাধাষ্টী ও শ্বামা পুজাতে হতো কত হৈচৈ আনন্দোৎসব | 
শিববান্রিতে গ্রামের-বধুরা শিহডে গিয়ে পুজো দিযে আসিতেন, এতে 
সোৎসাহে অংশ গ্রহণ করতেন সারদা । ব্রত পার্ধণ উপলক্ষে গ্রামের 
প্রান্তে প্রাঘই কীর্তন আখডাই আব যাত্রা অভিনীত হতো, এসবের 
ভেতর দিযে ধর্মজীবনের রস আহবণ কবতেন তিনি। লেখাপড়ার 
সবযোগ তার জীবনে কমই জুটেছিল, দ্বিতীয ভাগ শিক্ষাৰ বেশী তা 
অগ্রসর হয নি। কিন্ত গ্রামের পুজা! পার্ধণ এবং অভিনবেব মধ্য দিষে 
শান্তর পুরাণের কাহিনী ও সার সত্য,ধীরে ধীরে টিতে করতে তার 
দেরি হয নি। 

বাল্যকাল থেকেই অলৌকিক শক্তিব এক তে ঘেবা ছিল 
সারদামণির জীবন। এ সম্পর্কিত দর্শন ও অনুভূতিব কথা উত্তরকালে 
ভক্তদের কাছে নানা সমষে তিনি বর্ণনা কবেছেন। 

জরবামব।টীতে বাল্যকালের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 
“ছেলেবেল।য দেখভুম, 'আমাবই মতো মেষে সদাই আমার সঙ্গে 
সঙ্গে ফিরতো, আর আমাব নান! কাজে সাহায্য কবতো । আগাব 
এঙ্গে কত আমোদ আহ্লাদ কবতো। কিন্ত অন্য কোনো লোক কাছে 
এলেই আর তাকে দেখতে 'পেতুন না । দশ এগাবো বছর অবধি 
এরকম চলেছিল 1% 

গকব জন্য জল ঘাস চাই, সারদা বুক জলে নেমে তা কাটতে শুরু 
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-করতেন। : প্রায়ই. লক্ষ করতেন, একটি সমবযস্কা মেয়ে ভার সঙ্গে 
দ্বাভিষে জাটিব পব আঁটি কেটে-দিচ্ছে। তিনি হযতো৷ এর আঁটি পাড়ে 
রাখতে গিষেছেন, ইতিমধ্যে এ অচেন! মেয়েটি আরো কযেক আঁটি 
কেটে বেখেছে তার জন্তে। _তাবপর এক সম্যে হঠাৎ এই মেষে 
কোথার হযে যেতো অদৃশ্য |. 

সাবদামণিব বয়স তের বৎসর। ৷ কামাবপুকুবে শ্বশুববাড়িতে 
এসেছেন । হালদীব পুকুবে তীকে ল্লান করতে যেতে হবে। পথের 
ছুই ঘাব জঙ্গলাকীর্ণ এবং সম্মুখে সুবিস্তীর্ণ পুক্ষবিণী। একলা! এ পথটি 
অতিক্রম কবতে তাব ভয হচ্ছিল। ভাবছিলেন, নূতন বউ একল! কি 
ক'রে নাইতে যাবে ? 

এ কথাটি ভাববাৰ সঙ্গে সঙ্গেই দেখ! গেল, আটটি মেষে কোথা 
থেকে এসে দীড়ালেো তীর সম্মুখে ভবসা পেষে সাবদাও বাস্তাহ 
নেমে গেলেন। এ মেষেদের চাঁবজন দীভালে। তাব সম্মুখে, অপর 
চারজন সাবিবদ্ধ হযে বইল তার পিছনে । তাবপব নীববে পথ চলে 
স্মিতহান্তে সবাই পৌছুলেন স্নানের ঘাটে । সান সমাপনের পর পূর্ববৎ 
এই, সঙ্গীবা! সাবদাকে নিষে ফিরে এল তাব বাড়িব কাছাকাছি 
ভাবপর কোথায ভাবা হল অস্তহিত। 

এই সঙ্গিনীরা বোজই তাকে ন্নানেব সময় এমনি ক'রে ঘিরে 
চলতো।। সাবদ!। জানতেন ন! তাব। কে ও কোথ। থেকে আস। যাওয়া 
করছে। লজ্দ্াশীল! নববধূ তিনি, সাহস ক বে তীদের কিছু জিজ্ঞেস 
কবেন নি কোনোদিন। পবে বুঝেছিলেন, এবা ছিলেন অষ্টসখী, 
ঈশ্বরীয় ইঙ্গিতে নিযন্ত্রিত হতো এদেব এই বিস্মযকর আসা যাওয়া। 

স্বামী বামকৃষ্ণ সেবাব স্বগ্রাম কাদাবপুকুবে এসেছেন, সারদাও 
রষেছেন তীর সান্নিধ্যে । নধুব সান্সিধে, হাসি আনন্দে, দিন অভি- 
বাহিত হচ্ছে এবং এই সঙ্গে রামকৃষ্ণ সবাৰ অলঙ্গ্যে প়ীব লৌকিক ও 
ধর্মজীবনকে গডে ভোলবাব জন্ত তৎপব হযে উঠেছেন । 

» লাবদামণিব ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী, বামকৃবে ভ্রাভুস্প,ত্রী, লক্ষী দেবী সে 
সমবকান অন্তবক্দ জাবনেৰ এক মনোজ্ঞ বিবদণ দিষেছেন £ 


১১২ ভাবতেব সাধিকা 


»."ঠাকুব প্রীযই কিশোবী" স্বীকে ,সংসাবেব অনিত্যতা, ছুংখ-কষ্টের- 
কথা বুঝাতেন, 'বৈবাগ্য ও ভগবৎ ভক্তিই সাব, 'বলতেন, 'শেষাল 
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7 মাষেব'মাব অনেকগুলো ছেলেমেষে হয়েছিল, কষেকটি মারাও, 
গিষেছিল। মা তার ছোট ছোট ভাইবোনদেব কত কোলে কীখে 
কবেছেন, তাদেবমৃত্যুতে ভাব মা-বাপেব শোককষ্টও দেখেছেন, নিজেও 
শোরুতাপ প্লেষেছেন” সেই সকল উল্লেখ ক'রে ঠাকুব বনতেন-- 
তোমাবও.অনেক ঘাঁটার্থাটি,হযেছে। দেখেছো তো কত হুঃখকষ্ট [' 
হাঙ্গামে'দবকাৰ কি ?' ওসব না হলে, আছো বা ধাকবেও 
ঠাক্কণটি । 

' মা ঠাকৃকণ সবদাই কাজে ব্যস্ত থাকতেন । টির সংসাবেব 
যাবতীষ কাজ নিজ হাতে কবতেন। একদিন সকালবেলা মা বাডির 
ভেতবে নিজ,হাতে গোবব মাটি দিষে লেপছেন, ঠাকুব বাইবে দাতন 
কবছেন, 'আব নানাবপ বঙ্গরসেব কথা বলে সকলকে হাসাচ্ছেন। 
মাঠাক্রুণকে লক্ষ্য'ক'বে বললেন; “ছেলেব অন্নপ্রাশনে যে কোমবে 
গোট পৰে নাচবে গাইবে, সেই ছেলে টানি হানে 
আছডে কাদতে হবে ।” 

লজ্জাশীল'ম! নীববে সব । ঠাকুব বাব বাব ছেলেব 
মৃত্যুর কথা বলতে থাকলে তিনি অবশেষে আনে আন্তে বললেন, 
সবগুলোই কি আব মবে যাবে? - 

* । মাঁব কথ। বেব হতে'না হতেই ঠাকুব টেঁচিযে বললেন, ”ওবে জাত 
সাপেব ম্তাজে পা পডেছেবে, জাত সাপেব ন্তাজে পা পড়েছে! ওমা, 
আমি বলি, সাদা-সিদে ভালো মানুষ কিছ জানে না-_পেটেব ভেতব 
সব'আছে ! বলে কিন সবগুলো কি আব মবে যাবে £” 
এবপব ম৷ তাভাতাডি সেখান থেকে ছুটে পালিষে এলেন। 


সাব্দামণিব এই সমযকাব মানসগঠন ও তার প্রস্ততি সম্পর্কে 
সাংবাদিক শিবোমনি, মনীষী, বামানন্দ চট্টোপাধ্যায লিখেছেন * 


দেবী সাবদামণি- ১১৩ 


“রামকৃষ্ণ এই সমষে একটি নুমহৎ কর্তব্য-সাধনে বত্বুবান হইলেন । 
পড়ীর -আসা-না৷ আসা সম্বন্ধে বামকৃষ্ণ উদাসীন থাঁকিলেও খন 
সারদামণি ভাহাব সেবা কবিতে কামাবপুকুবে আসিযা। উপস্থিত 
হইলেন, ভখন তিনি ভাহাকে শিক্ষা-দীক্ষাদি দিয়া! তীহাঁব কল্যাপ 
সাধনে তৎপর হইলেন। 

গ্বামকৃষ্ণকে বিবাহিত জানিব! শ্রীমদাচার্য তোতাপুবী ভাহাকে 
এক্‌ সময়” বলিযাছিলেন” তাহাতে -আসে যাষ কি? ভ্্রী নিকটে 
থাঁকিলেও যাহাব ত্যাগ বৈবাগ্য বিবেক বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষ 
থাকে সেই ব্যক্তিই ত্রন্ে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইযাছে। স্ত্রী ও পুকষ 
উভযকেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয। সর্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদমূবপ বাবহাৰ 
করিতে পাবেন, ভীহাবই যথার্থ ব্রক্ষ-বিজ্ঞান লাভ হইযাছে ; স্্রী-পুরুষে 
ভেদদৃষ্টি সম্পন্ন জানিজকর রিকি বিরান 5 
দূব বহিষাছে।১ 

“তোতাপুবীব এই কথ রা 
দীর্ঘকালব্যাপী সাধনলন্ধ নিজেব বিজ্ঞানেব পবীক্ষায় এবং নিজ পত্বীব 
কল্যাণসাঁধনে নিযুক্ত কবিয়াছিল। কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলে 
তিনি কোনে! কাজ উপেক্ষা কবিতে বা আধসাবা কৰিয়া, ফেলিযা 
বাঁখিতে পাঁবিতেন না । এই বিষষেও তাহাই হইল | -: 

“এঁহিক পাবত্রিক সকল বিবষে সর্বতোভাবে ভাহাব মুখাপেক্ষী 
বালিক। পত্থীকে শিক্ষা প্রদান কবিতে অগ্রসব হইযা৷ তিনি এ বিষয 
অর্ধনিষ্পন্ন কবিয়া ক্ষান্ত হন না। দেবতা, গুক ও অতিথি প্রভৃতিব 
সেবা ও গ্ৃহকর্ণে যাহাতে তিনি কুশল। হযেন, টাকাঁৰ জদ্ব্যবহাব 
করিতে পাবেন এবং সর্বোপরি ঈশ্বরে সর্বস্য সমর্পণ কবিষ! দেশকাঁল 
পাত্র ভেদে সকলে সহিত ব্যবহার কবিতে নিপুণা হইয়া উঠেন, 
তদ্বিষষে এখন হইতে তিনি বিশেষ লক্ষ্য বাখিযাছিলেন। 

পচৌদ্দবৎসৰ বযসের সময় যখন সাঁবদামনি দেবীৰ স্বামীব নিকট 

১ লীলাপ্রসঙ্গ £ সাব্দানন্দ 

২. 

সাধিকী ()-৮ 


১১৪ ভাবতে সাধিকা 
হইতে শিক্ষালাভ আস্ত হয, তখন ভিনি স্বভাবতই নিতান্ত বালিকা 
স্বভাবসম্পন্না ছিলেন । “কামাবপুকুব অঞ্চলেব বালিকাদিগের সহিত 
কলিকাতাব বালিকাদিগেব তুলনা কবিবার অবসব ধিনি লাভ 
করিয়াছেন তিনি দেখিয়াছেন, কলিকাতা অঞ্চলের বালিকাদিগে 
দেহের ও মনেব পরিণতি স্বল্প ব্যসেই উপস্থিত হয়, কিন্তু কামাঁর- 
পুকুর প্রভৃতি গ্রামেব সকল বালিকাদিগেব তাহা হয না। পবিভ্র 
নির্মল গ্রাম-বায়ুসেবন এবং গ্রামমধ্যে যথাতথা শ্বচ্ছন্দ বিহাবপূর্বক 
স্বাভাবিকভাবে জীবন অতিবাহিত করিবাব জন্যই বোধ হয় এবপ 
হইয়া থাকে? 1১ 

“পবিত্রা বালিক! বামকৃষ্েব দিব্য সঙ্গে ও নিঃন্যার্থ আদব লাভে 
এ্রকাঁলে অনির্বচনীষ আনন্দে উল্লসিত হইযাছিলেন। পবমহংসদেবেৰ 
স্রীতক্তদিগেব নিকট তিনি এঁ উল্লাসেব কথা অনেক সময এইবপ 
প্রকাশ কবিযাছিলেন-_ 

হদয় মধ্যে আনন্দেৰ পুর্ণঘট তখন স্থাপিত বহিযাছে-এঁ কাল 
হুইতে সর্বদা এইবপ অনুভব কবিতাম । সেই ধীব স্থিব দিব্য উল্লাসে 
অস্তব কতদূব কিবূপ পূর্ণ থাকিত তাহা! বলিয়া বুঝাইবাব নহে । 

কয়েক মাস পৰে বামকৃষ্ণ যখন কামারপুকুব হইতে কলিকাতাধ 
ফিবিলেন, সাবদামণি তখন অত্যন্ত আনন্দ-সম্পদেব অধিকাবিণী 
হইযাছেন- এইবপ অনুভব কবিতে কবিতে পিত্রালযে ফিরিষ! 
আঙসিলেন।” 

সাবদামণিব এই সমধকাব আভ্যস্তবীণ বিবর্তনেব চিত্রটি স্বামী 
সাবদানন্দেব নিপুণ ভুলিকায চমৎকাব বপে ফুটে উঠেছে ঃ 

“উহা তাহাকে চপলা না করিষা শাস্তত্বভাবা কবিযাছিল, 
প্রগল্ভ! না! কবিয চিন্তাশীল! কবিযাছিল, স্বার্থদৃ্িনিবদ্ধা না কবিষা 
নিঃম্বার্থ প্রেমিকা কবিযাছিল এবং অস্তব হইতে সর্বপ্রকাৰ অভাব" 
বৌধ তিবোহিত কবিয়া মানব-সাঁধাবণেব ছঃখবষ্টেব সহিত অনস্ত 


১ লীলাপ্রসঙ্গ " সাবদাঁনন্দ 
২ শ্রী 


দেবী।সাবদামণি, ১১৫ 


মবেদনাসম্পামা! করিযা ক্রমে ভীহাকে সাক্ষাৎ প্রতিমা পরিণত 
করিয়াছিল । মাঁনসিক-উল্লাস প্রভাবে অশেষ শারীরিক কষ্টকে তাহার 
এখন কষ্ট বলিঘ! মনে হইত ন| এবং আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে আদর- 
যত্বের প্রতিদান না পাইিলে মনে ছঃখ উপস্থিত হইত না । এবপে সকল 
টি 287150459 
পিঞ্রালয়ে কাঁল কাটাইতে লাগিলেন ।” 


অতের পিতৃগৃহে অবস্থান কবেন সাঁবদামণি। স্বামীব সঙ্গে 
ষে কয়টি মা বাস কবেছেন, তার স্থখস্থৃতি অস্তবে ভাব পূর্ণ হয়ে 
আছে। দেবতুল্য স্বামী তীব। সেই স্ুগৌব তন, সদা হান্তোজ্জল 
সুখ, প্রেমভর! চাহনি, কখনে! কি বিস্বৃত হওয়া বায়? স্নেহ ভালবাস! 
ও মমত্ব দিয়া সারদাঁকে তিনি শুধু অভিভূতই কবেন নাই, নিজের 
ধর্মধুত জীবনের দিকে ধীরে ধীরে তাকে আকর্ষণ করেছেন, ভাব 
সম্মুথে তুলে ধবেছেন কল্যাণময় জীবনে আদর্শ। ত্বামীব সেই 
ভাবমূত্তিটি প্রোজ্জল হযে বযেছে পারদাব অন্তবপটে। এখন তিনি 
শুধু দিন গুণছেন, উৎকর্ণ হয়ে আছেন কবে আসবে প্রেমময স্বামীর 
আহ্বান, আব দক্ষিণেশ্ববে পৌছে তীব সেবার স্থানটি সাবদা সাগ্রহে 
গ্রহণ করবেন। 

সে আহ্বান কিন্তু এলো না । দেখতে দেখতে প্রায় চার বদর 
অতিবাহিত হযে গেল । সারদামণি প্রা আঠাবে! বৎসবেব যুবতী । 
তির সঙ্গ কামনায় যখন তিনি সদা উন্মুখ হযে আছেন, সেই দমবে 
তার কানে আসতে লাগল মর্মভেদী সংবাদ । গ্রামে প্রচাবিত হযে 
গেল, সাবদাব স্বামী গদাধব চাটুষ্যে দক্ষিণেশ্ববেব মন্দিবে সাধক 
বামকুষ্ণ নামে খ্যাত হযে পড়েছেন বটে, কিন্তু আসলে সাধনভজন 
কবতে গ্রিষে তাৰ মস্তিফ গিষেছে বিকৃত হযেশ অতঃপব কত কানাঘুষা, 
নিন্দাবাদ ক হষে যাঁষ, মুখবোচক কত গল্পই ন! বচিত হয বামকৃব্ধের 
সম্বন্ধে 

পাড়া পড়ীবা বাড়িতে এসে সমবেদনা জানায, “আহা! শ্যামা- 


১১৬ ভাবতেব সাধিকা 


সুন্বরীর মেষেটাব কি পৌভাকপাল, স্বামীটা পাগল হযে গেল।” হুষ্ট 
ই 12548445 

বলে, “এ যাচ্ছে পাগলেব স্ত্রী” 

মর্মবেদনাষ অধীব হয়ে ওঠেন সারদামণি। ভাবেন, অমন 
বিবেকবান, বুদ্ধিদীপ্ত, ধর্মনিষ্ঠ ব্যামী ভাব, শেষটাষ সত্যিই কি উন্মাদ 
হযে গেলেন! যদি তাই হযে'থাকেন, তবে তো এ ছুঃসমযে 
সাবদাৰ উচিত তাব পাশে গিষে থাকা। প্রাণপণে ভাব সেবাশুশ্রীষ। 
করা। সবাই যখন এই ছুঃসংবাদ নিষে এত জল্পনা-কল্পনা করছে, 
এত কিছু বটাচ্ছে একবার চক্ষুকর্ণেব বিবাদ ভপ্তন ক'বেই আসা! 
ষাক্‌না। 

গ্রামেব বহু স্রীলোক সেবাব কোনে! এক পর্ব উপলক্ষে গঙ্গাক্সানে 
যাচ্ছে। সারদাব মনে ইচ্ছে জাগল, এই যাত্রিণীদেব সাথে তিনিও 
যাবেন, দেই সুযোগে দক্ষিণেশ্বরে গিষে ন্বচক্ষে দেখে আসবেন 
স্বামীকে । প্রযোজন হলে ভাব নেবেন তাৰ সেবাশুশ্রাষার ৷ 

কোনে। এক সঙ্গিনীব কাছে নিজেব এই ইচ্ছা ব্যক্ত কবলেন সাবদ! 
আব সেও অনতিবিলম্বে একথাট রামচন্দ্রেব কানে তুলে দিল । কন্াৰ 
বুকেব অব্যক্ত ব্যথাটি বুঝে নিতে পিতাব দেবি হয় নি। বললেন, 
“বেশ তো; সাবদা এ সুযোগে ভাব স্ামীব কাছে যাঁক্‌, আমিও 
যাবে৷ তার সঙ্গে” 


গ্রাম থেকে যাত্রা শুক হল। পদত্রজে প্রা ষাট মাইল পথ 
তাদেব অতিক্রম কবতে হবে । ছুই তিন দিন পথ চলাব পর সারদা! 
প্রবল জ্ববে আক্রান্ত হলেন। তাছাড়৷ দেহ অনভ্যস্ত পথশ্রমে ক্লাস্ত ৷ 
চবণযুগল ক্ষতবিক্ষত। ফলে বাধ্য হযে পিতা-পুত্রীকে আশ্রঘ নিতে 
হল বাস্তাব পাশে একটি চটিতে। 

জ্ববেব তীব্রতা বাডছে, আব সেই সঙ্গে বাডছে মনোবেদন!। 
আব বুঝি দক্ষিণেশ্ববে পৌছানো সম্ভব হবে না, হবে না পতি- 
সন্দর্শনেব আকাঙ্জা পূর্ণ । 
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জবে বেহুশ হয়ে চটিব একটি কামরায় পড়ে আছেন সারদা । 
হঠাৎ এ সমষে দেখতে পেলেন এক অলৌকিক দৃশ্ত । কোথা, থেকে 
মমতামবী এক ব্মণী মুহু চরণে এসে তাব পাশে বসে পড়লেন। 
স্টামবর্ণী এই নবাগতা । কিন্ত কি অপরূপ তাব দেহকাস্তি, নঘন ছুটি 
থেকে বরে'পডছে অপাব স্সেহ ভালোবাসা । সারদাব কাছে ঘেষে 
বসে এ নারী হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তার মাথায গাঁষে। কোমল হস্ত 
স্পর্শে গাষেব সব জালা জূডিয়ে গেল, অপাধ্িব আনন্দে ভরে উঠল 
শ্বারদার অস্তর | 

ব্ীণকণ্ঠে বললেন, “তুমি কেগ্োঃ কোথা থেকে আসছে ।” 

«আমি আসছি দক্ষিণেশ্বব থেকে» উত্তর দিলেন অপরিচিতা৷ 
মমতাময়ী নাবী । 

বিস্মঘে আনন্দে কিছুক্ষণ সারদাব বাকৃক্ষুত্তি হল না। তারপৰ 
বললেন, “্দক্ষিণেশ্বব থেকে, আসছে! ? সেখানে যাবো বলেই তো 
আমি এসেছি। সেখানে যাবো» তাকে দেখবো, তাব সেবা করবো, 
কত আশাই “না কবেছিলাম। কিন্ত পথে জ্বব হল, হয়তো আব 
মনোবাছ! পুর্ণ হবে না।” 

“নে কিগো ! তুমি দক্ষিণেশ্ববে যাবে বই কি। কালই ভালো 
হয়ে £নখানে যাঁবে, তাকে “দেখবে । তোমার জন্যই তো স্ভাকে 
সেখানে আটকে রেখেছি।” 

গবটে? তুমি আমাদের কে হও'গা ?” 

«আমি যে তোমার বোন হই।* -- 

প্ৰটে? তাই তুমি আমাব কাছে এসেছো ? 

এইসব কথাবার্তীব পবেই সাবদামদি নিদ্রা অভিভূত হবে 
পদ্ধলেন। পব্দিন_ প্রভাতে দেখা গেল তীর জ্বব অনেকটা! কমে 
গিয়েছে, শরীরেব গ্রানি আর তেমন নেই। বাত্রিব খী দিব্য 
দর্শনেব পর দেহে মনে ভাব সঞ্চাবিত হযেছে নূতন বল, বৃতন 
উৎসাহ । 

অতঃপব পিতাব হাত ধবে- ধীর পদে তিনি চটি ছেড়ে যাত্র! 


১১৮ ভাবতেব সাধিক! 


কবলেন। অল্প “কিছুদূব যেতেই সৌভাগ্যক্রমে বান্তায় এক পালকি 
পাওয়া গেল তার জন্য! পিতা এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন । 

রাত্রিতে যখন দক্ষিণেশ্ববে পৌছালেন, তখনও সারদাব শবীবে 
জ্ববেব উত্তাপ বয়ে গিয়েছে ।  - 

গঙ্গাব ঘাটে বাকৃষ্ণ ও ভাব ভাগ্‌নে হৃদ উপস্থিত। ঠাঁকুব 
গভীব মমতাভরা! কে বললেন, ৭ওবে হাহ, দেখে আয, ও প্রথম 
আস্ছে। বাঁরবেলা নেই ভে1।” 

বারবেলা আগেই উত্তীর্ণ হযে গিষেছে, সাবদাব সেকথা জানা 
ছিল। পতির ন্নেহভবা কণ্ঠন্ঘব ও সানন্দ মুখভাঁব দেখে হ্বদয় তার 
তৃপ্তিতে ভরে উঠল । সোঁজ। গিয়ে উঠলেন রামকুঞ্ণেব নিজের ঘবে। 

সারদার জ্বরের কথা শুনে ন্বামীব ছুশ্চিস্তার অবধি নেই। সখেদে 
বার বার বলতে লাগলেন, “তুমি এতদিনে এলে ! এখন কি আব 
খদাব দেজবাবু (ভক্ত মধুবানাধ ) আছে যে তোনাণ বয় হবে? 
আমার ডান হাত ভেঙে গেছে তার অভাবে ।” 

চিকিৎসাব স্থুবিধাব জন্য ঠাকুব সারদাকে ভাব নিজেব ঘরে বেখে 
দিলেন। কয়েক দিনেৰ মধ্যে জ্বব ত্যাগ হলে সাবদা চলে গেলেন 
রিবা রাাউলনারি কাদির 


আরদাব অন্তব এবাৰ অনিরঘচনীয় আনন্দে ওরে উঠেছে শামী 
উন্মাদ হয়ে গিয়েছে বলে যে রটন! শুনেছিলেন তা যে একেবাবেই 
মিখ্যে। শুধু তাই নয়, পত়্ীকে ভুলে যাওয়া দূরেব কথা তিনি ঘেন 
এবার আরো অনেক বেশী প্রেমপূর্ণ, অনেক বেশী মমতাময় | নুন্হ হযে 
উঠে স্বামী ও বৃদ্ধা শাশুভীব সেবায় পাবদা প্রাণ মন ঢেলে দিলেন । 

পিতা বামচন্দ্রেব মনেব ভব কেটে গিষেছে, জামাতা উন্মাদ তে! 
নয়ই, ববং অতি ব্বাভাবিক এবং সম্পুরবিপে সুস্থ । কণা জামাতাঁকে 
বেখে তৃপ্ত মনে তিনি ফিরে গেলেন ন্বগৃহে। 

পর্তীকে স্নেহ সার্িখ্যে বেখে বামকৃষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি বাখলেন তার 
মানসিক-ও আতিক 'জীবন' গঠনেব দিকে । গৃহকর্ম, সামাজিক বীতি- 
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নীতি থেকে শুক ক'রে সাধনভজন, ধ্যানধাবণ। ঈশ্বরীষ কথা সব 
কিছুই শিক্ষা দিতেন তিনি তীব সহজ সবল ভাষায ও মমত্মষ 
সাহচর্ষে । 

ঈশ্বর সম্বন্ধে একদিন সাবদামণিকে বললেন, “চীদমামা যেমন 
সব শিশুব মামা, তেমনি ঈশ্ববও সকলেবই আপনাব, তাকে ডাঁকবাঁৰ 
অধিকাৰ সকলেবই আছে। যে ডাকবে, তিনি ভাকেই দেখা দিষে 
কৃতীর্থ কববেন। তুমি ডাকো তৌ, তুমিও দেখ! পাবে 

শুধু উপদেশ ও নির্দেশ দিযেই বামকৃষ্ণ শীস্ত হতেন না, সারদ। 
ভা ঠিক ঠিক বুঝেছেন কিনা নিজ জীবনে ও আচাব আচরণে ত| 
প্রতিফলিত কবতে পাঁবছেন কিনা, সেদ্দিকেও নিবদ্ধ থাকতে। তাব 
সদা সজাগ দৃষ্টি । 

শাশুড়ীর সেবাষতব ও গৃহকর্ম সব শেষ হয়ে গেলে বাত্রে সারদ! 
ব্বামীর কাছে শুতে যেতেন। আনন্দে, সহ্ৃদঘতাষ, স্বামী ভরিষে 
দিতেন তার সারা অন্তব। অষ্টাদশীব দেহে মনে তখন তাকণ্যেব ভবা! 
জোয়াব, সে সময়ে যৌন-জীবনের আকাজ্ষ! থাক৷ অতি স্বাভাবিক । 
কিন্ত সাবদার শুদ্ধ সংস্কাব ও সহজাত সাত্বিক সংস্কাব তাকে 
স্বামীর শ্রন্ধাভক্তিমষ জীবনেব দিকে, তাঁব তপস্তামষ জীবনেব 
দিকেঃ যেন অমোঘভাবে আকর্ষণ কবে নিচ্ছে । স্বাীৰ আত্মিক 
স্ববপ আব তাঁব দেব-ভাবটিই যেন সুখ্য হয়ে উঠেছে ভাব কাছে। 
মানবীয় ভাব, যৌন আকর্ষণ, হয়ে উঠেছে গৌণ। এ এক 
অত্যাশ্চর্ধ ব্যাপার । 

শব্যাপার্থ্ে শাধিত। পত্বীকে বামকৃষ্ণ একদিন পরীক্ষার ছলে প্রশ্ন 
করেন, “কি গো, সত্য ক'রে বলতো, তুমি কি আমাষ সংসাব পথে 
টেনে নিতে এসেছে ?” 

মুহুর্ত মাত্র ইতস্তত না ক'বে সারদা উদ্ভব দিলেন, পনা, তা কেন? 
আমি কেন তোমা সংসাব পথে টানতে যাবো? তোমাব ইষ্ট পথে 
সাহায্য করতেই আমি এসেছি ।* 

সাধনভজনহীনা, শান্্রীষ শিক্ষাদীক্ষাহীনা পল্লী বুবতী সাবদাব 


১২৪ ভাঁবতেব সাধিকা! 
এই সহজ ও ন্ুস্পষ্ট উত্তর থেকে বুঝ! যায়, তার মানস ও দেহ- 
গঠনে -সাত্বিক, পবিত্রতা এবং ত্যাগ তিতিক্ষার প্রীধান্ত ছিল 
সর্বাধিক। তাই দ্যার্থহীন ভাষাঁধ পতিকে অমন কথা বলতে তিনি 
সক্ষম হয়েছিলেন । 

স্বামী গভীরানন্দ সাঁরদামণির চরিত কথায় লিখেছেন £ শ্রীম। 
একাদিক্রমে আট মাস ঠাকুরেব সঙ্গে এক শধ্যায় শয়ন করিযা- 
ছিলেন। তখন ঠাকুরেব মন যেমন উৎর্বলোকে বিচরণ করিত, 
মাঁষের মনও তেমনি এই আরাধ্য দেবতাব খ্যানেই নিমগ্ন থাকিত। 
নুতরাঁং কাহাঁবও মনে ভোগস্পুৃহার অবকাশ ছিল না। এইভাবে 
দিনের পব দিন মাঁসেব পব মাস শ্রীমাকে অতি নিকটে থাকিতে দিষা 
ঠাকুব তাহার মধ্যে বিন্দুমাত্র ভোগেচ্ছ! দেখিতে পান নাই। 

পরবর্তীকালে ভক্তদেব কাছে সাবদামণির এই শুদ্ধম অপাপ- 
বিদ্ধম জীবনের মহিমা প্রকাশ কবতে গিয়ে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, “ও 
বদ্দি এত ভাল ন! হত, আত্মহারা হযে আমাকে আক্রমণ কবত, তাহলে 
আমাৰ সংঘমের বাঁধ ভেঙে দেহবুদ্ধি আসত কিনা, কে বলতে পারে ? 
বিয়ের পব মা! জগদস্বাকে ব্যাকুল হযে আমি বলেছিলাম, “1 
আমাৰ পত্ধীব ভেতব থেকে কামভাব একেবাবে দূর করে দে। ওর 
সঙ্গে একত্রে বাস ক'রে এই কালে বুঝেছিলাম, মা সে কথা সত্যই 
গুনেছিলেন ৮ 

সারদামণি এ সমযে একদিন স্বামীর পদসম্থাহন করার সময় প্রশ্ন 
করেন, “আচ্ছ। আমায় তোমার কি বলে বোধ হয় £” 

ঠাকুব বামকুষ্ণ উত্তর দেন, “ধে মা মান্দরে আছেন, তিনিই এই 
শরীরের জন্ম দিষেছেন, তিনিই সম্প্রতি নহবতে বাঁস করছেন, আব 
তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাঙ্গাৎ আনন্দমধীর বপ 
বলে তোমায় ল।ত্য সত্যি আমি দেখছি ।% 


বামকৃঞ্জ ও সাবদার এই আত্মিক সম্পর্ক বিষে বলতে গিষে 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায লিখেছেন, 


বেবী লাবদামনি ১ 
খ্উপনিষৎকার খধি যাজ্ঞবন্ধ্য মৈত্রেয়ী সংবাদে শিক্ষা দিতেছেন__ 
পভির ভিতব আত্মম্মবপ শ্রীভগবান্‌ রহিয়াছেন বলিয়াই স্ত্রীর পর্ভিকে 
প্রিম্ত বোধ হষ। ভ্ত্রীব ভিতর তিনি থাকাতেই, পতিব মন স্ত্রীর প্রতি 
আকৃষ্ট হই! থাকে । (বুঃ উপনিষন, ৫ম ব্রাঃ) 
এই সময বামকৃষ্ণ এবং সারদামণি এক শধ্যায় বাত্রি ষাঁপন 
করিতেন। দেহ বোধ বিরহিত বামকৃষ্ণেব প্রা সমস্ত রাজি এই 
কাঁলে সমাধিতে অতিবাহিত হইত। এই সমবেব কথ! উল্লেখ কবিয়া 
বামকৃঞ্ণ যাহা। বলিতেন, তাহাতে বুঝা যায় যে সারদামণি দেবীও যদি 
সম্পুর্ণ কামনাশুন্তা না হইতেন, তাহা হইলে বাঁসকৃফের দেহ বৃদ্ধি 
আনিত কি-না, কে বলিতে পারে ?' পৃথিবীব নানা কা্ক্ষেত্রে অনেক 
প্রসিদ্ধ লোকেব পত্রীদিগেব সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তাহারা উহাদের 
জীবনপথ সর্ববিধ সাংসাবিক বাধাবিদ্প হইতে মুক্ত না রাখিলে, উহার 
এত মহৎ কাজ করিতে পাঁবিতেন না । অনেক মহান্‌ লোকের পত্বী 
কেবল যে পতিকে সংসারের খুঁটিনাটি ও নান! বঞ্ধাট হইতে নিষ্কৃতি 
দেন তা নষ, অবসাদ নৈরাশ্ত ও বলহীনতার সময তাহাব হদযে শক্তি 
ও উৎসাহেব সথণব করিষা থাকেন। আমাদের সমসামরিক ইতিহাস 
বামকৃষ্জের ুল্পষ্ট মুতিব অন্তরালে সারদামণির দেবীব যতি এখনও 
ছাত্তার ন্যাধ প্রতীত হইলেও তিনি সাত্বিক প্রকৃতির নারী না হইলে 
বামকৃ্ও রামকুষ হইতে পাঁরিতেন কি-লা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার 
কার্গ আছে! এ ্ 
পবংসরাধিক কাল অতীত হইলেও ষখন রামকৃষের মনে একক্ষণের 
জন্যও দেহ-বুদ্ধি উদয় হইল ন! এবং যখন তিনি সারদামণি দেবীকে 
কখন জগন্মাতাব অংশভাবে কখন সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মা বা ত্রগ্মভাবে 
দৃষ্টি কর! ভিন্ন অপব কোনোভাবে দেখিতে ও ভাঁবিতে সমর্থ হইলেন 
নাঃ তখন বামকৃষ্ণ আপনাকে পরীক্ষোস্তীর্ণ ভাবিয়! যোড়শী পুজাব 
আয়োজন করিলেন এবং সাবদামণি দেবীকে অভিষেকপূর্বক গজ! 
কবিলেন। পুজাকালেব শেষদিকে সারদামনি বাহঙ্ঞানবহিভা ও 
সমাধিস্থা হইযাছিলেন বলিযা লিখিত আছে। 


১২২ ভাবতের সাধিকা 


“ইহাব পবও তিনি অহসঙ্কতা হন নাই, তাহাব মাথা বিগ্ড়াইিষা 
যায় নাই 1” 


সেদিন ছিল অমাবস্যা, ফলাহাবিণী কালীপুজাব পুণ্যমষ দ্িন। 
দক্ষিণেন্নব, মন্দিবে সেদিন ধুমধামেব সঙ্গে পূজ। হচ্ছে । এই দিনটিতে 
ঠাকুর বামকুষ্ণ তার নিজ কক্ষে অনুষ্ঠান কবলেন বোডনী পুজ। বা 
তরিপুবসুন্দবীব পুজা । অপাপবিদ্ধা পত্ধী সাবদাকে, অনান্রাতা-যৌবনা 
পরম পবিস্্রা' সাবদাকে ঠাকুব নির্বাচিত কবলেন তাব ধ্যেয়! ইষ্ট-দেবীব 
আধারবপে। পুজাব উপচার সংগৃহীত হলে উপবিষ্ট হলেন নিজ 
সাধন-আসনে। স্বামী সাবদানন্দ এ পুজাব বর্ণনা দিতে গিষে 
বলেছেন £ 
« কলসেব মন্ত্রপূত বাবি দ্বারা ঠাকুব বাবংবার শ্তরীন্রীমাকে 
যথাবিধানে অভিষিক্ত কবিলেন। অনস্তব মন্ত্র শ্রবণ কবাইয! তিনি 
এখন প্রার্থনীমন্ত্র- উচ্চাবণ কবিলেন--হে বালে, হে সর্বশক্তিব 
অধিশ্ববি মাতঃ ব্রিপুবস্থন্দবি, সিদ্ধি দ্বাব উন্মুক্ত কর, ইহাব 
(শ্রীশ্রীমাব ) শবীব মনকে পবিত্র কবিয়া! ইহাতে আবিভূতি হইয! 
সর্বকল্যাণ সাধন কব। 

“অতপেব শ্রীশ্রীমার অঙ্গে মন্ত্র সকলের যথাবিধানে স্তাসপূর্বক 
ঠাকুর সাক্ষাৎ দেবী জ্ঞানে ভাহাকে পুজা করিলেন এবং ভোগ নিবেদন 
করিযা নিবেদিত বস্তসকলেব কিযদংশ স্বহব্তে তাহাব মুখে প্রদান 
করিলেন। বাহাজ্ঞান তিবোহিত হইষা শ্রীশ্রী! সগাধিস্থা হইলেন । 
ঠাকুবুও অর্ধবাহদশাষ মন্ত্রোচ্চাবণ কবিতে কবিতে সম্পূর্ণ সমাধি মগ্ন 
হইলেন। সমাধিস্থ পুজক সমাধিস্থা দেবীব সহিত আত্মব্মৰপে পুর্ণভাবে 
মিলিত ও একীভূত হইজেন। 

, শ্রীবামকৃষ্ধেব অন্যতম ভক্ত অক্ষষ সেন তাব বচিত পুথতে এ 
সম্পর্কে লিখেছেন £ 

পুজ্য পুজকেতে ছযে ভাববাজ্য তেঘাগিষে 
ভীবাতীতে একত্র মিলন ।, (পু) 


দেবী সাব্দামণি ১২৩ 


সাবদামণিব এসমবকাব ভাবাবেশ সম্পর্কে” বলতে গিষে স্বামী 
সারদানন্দ বলেছেন £ 

«“যোভশীপৃজাব সময় মা এতই আবিষ্ট হযেছিলেন্‌ যে কী যে হচ্ছে” 
ভীর একেবারেই হা'শ ছিল না। ঠাকুব তাঁকে কাপড় ছাডিষে নূতন 
কাপড় পবিষে দিলেন, প্রণাম.ক'রে ভাব পায়ে মালা বাখলেন, ম! 
কিছুই জ্রানতে পাঁবেন নি। মধি এত লজ্জা ছিল যে, লক্ষ্মী দিদি মাকে 
বলতেন, “তোমাৰ কাপড খুলে ঠাকুর কাপর্ড'পরিষে দিলেন এতেও" 
তোমার ছ'শ হন না” এইদিন তিনি প্রসাদী মাংস পর্যস্ত খেষে 
ছিলেন, অথচ কখনো! তিনি মাংস খেতেন ন1 1» 

যোড়ীপূজাব অনুষ্ঠান শেষ হুবাব পৰও প্রা ছয়মাস সাবদামনি 
শষন করতেন রামকৃষ্জেব শহ্যাপার্থ্ে। এ সময়ে স্বামীব সান্িধ্যে তিনি 
আনন্দ যেমন পেতেন, তেমনি প্রতি রাতে উদ্বেগ ও আশঙ্কাও কম 
ভোগ করতে হতো! না। স্থামীব্‌ ধ্যানাবেশ, সমাধি, প্রভৃতির প্রকৃত 
তাৎপর্য ভীর হৃদয়ঙ্গম হয় নি। তাই এক এক সমযে ভিরহিত 
যেতেন সে সব দেখে । 

উত্তরকালে শ্্রী-ভক্তদের তিনি বলেছেন, “সে যে কি অপূর্ব 
দিব্ভাবে তিনি থাকতেন, তা বলে বোবাবার নয়। কখন ভাবেব 
ঘোরে কত কি কথাঃ কখন হাঁসি, কখন কান্না, কখন একেবাবে 
সমাধিতে স্থিব হযে বাঁওঘাঁ_এই বকম সমস্ত রাত। সেকি এক 
আবির্ভাব আবেশ, দেখে 'ভয়ে আমাব সর্ধশবীর কীপত, আর ভাবতুম 
কখন বাতটা পোহাবে। -ভাব সমাধির কথ! তখন তো কিছু বুঝ না। 
একদিন ভাব আব সমাধি ভাঙে না দেখে ভয়ে কেঁদে কেটে 'হৃদ্যকে 
ডেকে পাঠালুম। দে এসে কানে নাম শুনাতে শুনাতে তবে কতক্ষণ 
পরে ভীব চৈতন্য হয। তারপব এবপে ভয়ে কষ্ট পাই দেখে ভিনি- 
নিজে শিখিষে দিলেন-_ এই রকম ভাব দেখলে এই বকম শৌনাবে-_ 
এই রকম ভাব দেখলে এই বীজ শোনাবে। তখন আর'তত ভয 
হতে! না, ও সব শুনাইলেই ভাব আবার ছংশ হতো। তাবপর 
অনেকদিন এই রকমে গেলেও, কখন তীব কি ভাবসমাঁধি হবে.বলে, 


১২৬ ভাবতেব সাধিকা 


সার! রাত্তিব জেগে থাকি ও ঘুমুতে পারি ন-_একথা৷ একদিন জানতে 
পেবে নহবতে আলাদ। শ্ততে বললেন 1৮১ 

এব পব সাবদামণি পিত্রালয়ে গিষে অবস্থান কবেন। অতঃপব 
কষেক বার তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন, ত্বামীর পাশে থেকে ভাব 
'সেবার ব% আকাঙ্কষিত সুযোগ প্রাপ্ত হয়েছেন । 


একবাব দেশ থেকে সারদা দক্ষিণেখববেব দিকে যাত্রা! কবেছেন। 
শ্গঙ্গস্সানেব জন্য একদল বর্ধীয়সী মহিলা! ওদিকে যাচ্ছিলেন, সেই 
স্থঘোগে তাদেরই সঙ্গ নিলেন তিনি। আবামবাঁগ অবধি সারাটা! 
-পথ ভালভাবেই ছেঁটে এসেছেন, কিন্তু তাব্পরই পদধুগল ক্লাস্ত হবে 
“পড়ল। 

সামনেই কুখ্য/ত তেলোভেলেব বিভ্তীর্ণ প্রাস্তব, ডাকাতদেব 
একটি কালীস্থান ছাড আব কোন লোকালয নেই। সঙ্গিনীর! 
-স্থির করলেন সন্ধ্যাব অগেই এই প্রস্তর পেবিষে যেতে হবে, নইলে 
সবাইকে পড়তে হবে ভাকাতের হাতে । টাঁকাকড়ি বা আছে তাতো 
যাবেই, প্রাণ যাবারও আশঙ্কা বযেছে। সবাই তাই ছুটে চললেন 
ভ্রুতপদে | 

সাবদামণির পক্ষে তাড়াতাড়ি পথ চলা সম্ভব হল না, কেবলি 
পিছিয়ে পড়তে লাগলেন তিনি। সঙ্গের লোকেরা যখন প্রীস্তব 
অতিক্রম ক'বে তাঁরকেশ্বরের চটিতে আশ্রঘ নিয়েছে তখনো! একলাটি 
(তেলোভেলের মাঠ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন শ্রাস্ত দেহে, 
শ্লথ চরণে! 

মাঠেব মাঝখানে পৌছুতেই লক্ষ্য করলেন কৃষ্ণকায়, দীর্ঘ এক 
-বলশালী পুকধ হনহন ক'রে তার দিকে এগিষে আসছে। 

নিকটে এদে বাজথাই আওযাজে লোকটি প্রশ্ন করে, “কে তুমি? 
যাচ্ছে৷ কোথায় ?” 

মাথায ঝাঁকড়! ঝাকভ। চুল, ছুই হাতে কপোর বালা, চোখ ছটি 


১ মায়ের কা ১ম খণ্ড 


দেবী সাবদামণি ১২০ 


তীক্ষ, রক্তাভ। পাঁকানো৷ বাঁশের লম্ব! লা্ঠিটি নিষে নামনে ধাড়াতেই 
সাবদা কোমল কণ্ঠে বলে উঠলেন, “বাবা, আমাব সঙ্গীবা! আমা 
পেহুনে বেখে চলে গিষেছে,আমি পথ হাঁবিষে ফেলেছি । তোমাৰ 
জামাই দক্ষিণেশ্ববে বানী বাসমণিব' কালীবাডিতে' থাকেন। আমি 
তাবই কাছে যাচ্ছি 

কথ কয়টি বলাব সঙ্গে সঙ্গে সাবদী চট ক'রে রক 
তাঁব 'পাষেব মল ছুগাঁছি, এ ছুটি তুলে দিলেন ভীমকাষ আগন্তভকেব 
হাঁতে। তীক্বুদ্ধি সাবদাব বুঝতে ভুল হয নি যে, লোকটি ডাকাতিতে 
অভ্যস্ত এবং এই জনশুন্ত প্রীস্তবে তাঁব ওপর নির্ভব' ন! -ক'বে, উপান্স 
নেই | ' বাঁচতে হলে ভাব হৃদষ স্পর্শ.কবতে হবে |: 

লোকটি জাতিতে বাগর্দি, পাইকেব কাজ কবে, ছুঃসাহসিক 
ভাকাভিতেও দক্ষতা আছেখ নিশ্চল হযে দীড়িযে, নিনিমেষে 
তাকিষে আছে সে সাবদাব মুখেব দিকে । সুনুর্ত মধ্যে তাব মুখভাব 
কোমল হষে উঠল, বলল, “বাছা, তোমাৰ কোনো! ভয নেই । আমার 
সঙ্গে মেষেছেলে বয়েছে, সে পেছনে পড়ে গিষেছে। এক্ষুনি এখানে 
এসে পডবে 1৮ 

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে উপস্থিত হল ভাকাতেব রী স্বামীব 
সঙ্গে সে চলেছে তারকেশ্ববে। সাবদাঁ তার কাছে ঘেঁষে দ্াডিবে 
আত্মীয়তীব স্থুরে মধুর কঠে বলটৈন, “মা, আঁমি তোমাৰ মেষে 
সারদা । কি বিপদেই আজ পড়েছিলাম, মা। ভাগ্যে বাবা ও তুমি 
এসমযে এসে পড়েছিলে ।” 

আগন্তকা নাবী ও তাব স্বামী উভয়েই চুপচাপ। বিস্ময়ে বিহ্বল 
দৃষ্টিতে সারদাব দিকে ভারা তাকিষে আছে চমক ভাঙলে স্ত্রীলোকটি 
ন্নেহভবে সাব্দাকে আশ্বাস দেয, “ভষ নেই ম! সাঁবদা, আমবা তোমাঁষ 
সঙ্গে করে নিষে পৌঁছে দেবো! দক্গিণেশ্ববে 1৮ 

পথে সাব্দাব আদবযত্বেব সীম! নেই, বাগাঁদ পাইক ও তাঁবন্ত্রী 
তাকে দেখছে যেন ঠিক নিজেদেরই কন্যাঁৰ মতো | প্রাস্তব পেবিষেই 
তেলোভেলে গ্রাম । সেখানকাব এক ক্ষুত্র দোকানে সে-বাত্রিব মতো 


3২৬ ভাবতেব লাধিকা 


তারা আশ্রয় নেয়, মুড়ি খুড়কি কিনে সবত্ধে সাবদাকে ভোজন করায়। 
বাগদিনী মায়েব ন্সেহ মমতা! যেন উথলে পড়ছে । মেজের মাটিতে 
নিজের জাচল বিছিষে দিযে বাৎসল্যভরে বলে, “মা! সারদা, পথে বভ 
কষ্ট হযেছে তোব, এবাব তুই ঘুমিয়ে পড় ।” 

পাশে শষন ক'রে বাগদিনী তাকে ঘুম পাড়ায়, আর বাগদি পাইক 
তার দীর্ঘ লাঠিটি হাতে নিষে লারারাত ছুয়াব আগলে বসে থাকে, 
তাদের হেব কন্যা সাঁবদার যেন কোনে! অনিষ্ট না হয, বিশ্রামের 
ব্যাঘাত না ঘটে। 

প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠেই আবাব শুরু হয় তাদের পথ চল!। 
সারদার জন্য খাবারেব ব্যবস্থা করতে হবে, ব্যস্তসমস্ত হযে ওঠে 
বাগদিনী। পথেব ছুধারে ক্ষেতে অত্র কডাইশু'টি ফলে বয়েছে, 
একরাশ ভুলে এনে সাবদার কৌচড়ে ফেলে দেয়৷ সারদাও ছোট 
মেষেটিব মতো! পবম আনন্দে পথ 'চলতে থাকেন, মাঝে মাঝে মুখে 
কডাইন্টি পুবেন। 

কম্যাৰ পথশ্রম লাঘবেব জন্য বাগদিনীব উৎসাহেব অবধি নেই। 
স্বামীকে বলে, “ওগো, তুমি না এতকাল কষ্রঘাত্রায সাজতে । গান- 
টান সব কি ভুলে গিয়েছে! ? ছু চাবটে গান কবো, আমার সারদাকে 
শোনাও। তাহলে পথের কষ্ট ও ভুলে থাকবে ।” 

পত্বীর আদেশে দরাজ কে গান ধরতে হয বাগদিকে। মনের 
আনন্দে সবাই এগিষে চলেন তাবরেশ্ববেব দিকে । 

তাঁরকেশ্ববে পৌছেই, হৈচৈ শুক ক'বে দেষ বাগদিনী মাতা । 
_ ম্বামীকে বলে, “ওগো, আমাব সাবদা কাল ভালো খেতে পায নি, 
নিশ্চঘ ওর খিদে পেষেছে খুব। তুমি তাড়াতাড়ি বাব! তাবকেশ্ববেব 
পুজো দেবে এসে, বাজার ক'রে আনো, মেষেকে বত্ব কবে আজ 
আমি খাওযাবো 1” 

কিছুক্ষণ পবেই সহ্যাত্রীদেব দেখা পেয়ে যান সারদা । তাদের 
নঙ্গে মিলে পুজো নিবেদন কবেন, তারপব ভোজনাদি শে ক'বে তৈবী 


হলেন দক্ষিণেশ্ববে যাবার জন্য | 


দেবী মাবদমিণি ১২৪ 


এবার বাগদি পিতা-মাতার কাছে বিদায় নেবার পালা । ছুজনেরই 
চোখে ঝরে আদন্ন বিচ্ছেদে অশ্রুধারা | বাগদিনী পাশের ক্ষেত থেকে 
প্রনুর কড়াইগু'টি ভুলে নিষে এল। সারদার অঞ্চলে তা বেঁধে দিয়ে 
অশ্ররুদ্ধ কে বলল, “মা, পথ চলতে চলতে থিদে পাবে, এছটো খেয়ে 
নিস” 

ঘাত্রিদল এবাব এগিয়ে চলেছে। বাগদ্ি পাইক ও তার স্ত্রী ধবেছে 
ভিন্ন চলার পথ। সাবা মনপ্রাণ কিন্ত তাদের পড়ে বযেছে পথে-পাওয়া 
কন্ঠা। সারদাঁব ওপব 1 ষেতে যেতে ববাবরই মুখ ফিবিষে সারদাব দিকে 
তার! তাকাচ্ছে, আব শোকবিহ্বল হযে ক্রন্দন করছে। এ এক অপূর্ব 
দৃশ্য 1 

তেলোভেলেব বাগদি পাইক বা ডাকাত-বাঁবা৷ সম্পর্কে উত্তরকালে 
সারদামণি সহাস্তে মন্তব্য করেছিলেন, “তা, আমাব বাগদিবাবা ষে 
আগে ডাকাতি কবে নি, এমন কথা বল। যায় না।” 

সাবদামণিব মধ্যে বাগদি ও তাব স্ত্রী এমন কি আকর্ষণের বস্ত 
দর্শন করেছিল ? কেনই বা উদ্‌গত হযেছিল বাৎসল্য রসেব এই প্রবাহ? 
উত্তরকালে ভক্ত শিষ্যবা সাবদামণিকে একবার এ প্রশ্নটি কবেছিলেন । 
তিনি উত্তর দিযেছিলেন £ | 

“আমি ভাদেব জিজ্রেস করেছিলগুম, তোঁমবা আমায় এত ন্সেহ 
কেন কৰ গো ? 

উত্তরে তাঁবা বলেছিল, “মা, তুমিতো সাধাৰণ মানুষ নও। আমরা 
যে প্রথম দর্শনেই তোমায় কালীবূপে দেখেছি ।* 

আমি বললুম, “সে কি গো, একি বলছো? এটা তোমবা কি 
দেখলে ?” ট 

তাবা বললে, “না মা, আমর! সত্যিই দেখলুম, আব ছজনেই 
দেখলুম। আমব! পাপী বলে তুমি ৰপ গোপন কবছো! ॥ 

আমি বললাম, “কি জানি বাপু: আমি তো! কিছু জানি নি 

দক্ষিণেশ্ববে পৌছে সাবদামনি ঠাকুব রামকষের কাছে ভার এই 
বাগি মা বাবাঁব কথা৷ সবিস্তাবে বর্ণনা কবেছিলেন। পববর্তাকালে 


১২৮ ভাবতে সাধিক! 


এ দম্পতি ব্বাভাবিক প্রাণের টানে দক্ষিণেশ্ববে মাঝে মাঝে উপস্থিত 
হতো!। প্রাণপুত্তলি সাবদার জনয মিষ্টান্লাদি ভাব! নিয়ে আসতো ঠীকুব 
বামকুকও তাঁদের মন ভরিষে দিতেন মিষ্ট ব্যবহাবে,সম্ত্রম দেখাতেন যেন 
তিনি তাদেব এক জামাতা বাবাজী । 


দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালে সারদামণি প্রাই ঘবেব বাব হতেন না, 
জীবন যাপন কবতেন অনুর্যম্পশ্তাব মতো ৷ মন্দিবেব্‌ খাঁজাঞ্ী বলতেন, 
“তিনি আছেন শুনেছি, কিস্ত কখনও দেখতে পাই নি 1» 

সাবদামণি এসমযকাব স্মৃতিচাবণ ক'বে উত্তবকালে বলতেন £ 

কখনো! কখনো ছু'মাসেও হয়তো একদিন ঠাকুবের দেখ! পেতুম 
না। মনকে বোঁঝাতুম, “মন তুই এমন কি ভাগ্য কবেছিস যে বোঁজ 
রোজ ওুঁব দর্শন পাবি” 

ঈডিষে দীভিষে দরমাঁর বেডার ফাঁক দিষে কীর্তনেব আখব 'ওনতুম 
__পাষে বাত ধবে গেল । তিনি বলতেন, “বুনে! পাথি খাঁচায় বাতদিন 
থাকলে বেতে যাঁয * মাঝে মাঝে পাড়ায বেডাতে খাবে 1” 

বাত চাবটাঘ নাইতুম। দিনেৰ বেলাষ বৈকালে সিঁড়িতে একটু 
বোদ পড়ত, তাইতে চুল শুকাতুম। তখন মাথাষ অনেক চুল ছিল। 
নহবতেব নিচের একটুখাঁনি ঘব, তা আবাব জিনিসপত্রে ভরা ! রাত্রে 
শুয়েচি, মাথাব উপব মাছের হাঁড়ি কলকল কবছে-_ঠাকুরের জন্যে 
শিঙ্দি মাছেব ঝোল হত কিনা । তবু আব কোনো কষ্ট জানি নি, 
কেবল যা শৌচে যাবাব কষ্ট । দিনেব বেলাষ দবকাব হলে রাত্রে যেতে 
পারতুম- গঙ্গার ধাবে, অন্ধকাবে। 

তখন ঠাকুব বামকৃঞ্চেব নিকট কত ভক্ত ও সাধকেরা আসতেন, 
নাচ, গান, কীর্তন, ভাব, সমাধি দিনরাতই কত দেখা যেতো। 
সাবদামণি আড়ালে থেকে দেখতেন, শুনতেন আর ভাবতেন, “াহা 
আমি বদি ভক্তদেব মতো! একজন হতুম তো! বেশ হতো, ঠাঁকুবেব 
কাছে থাকতে পেতুম, কত কথা শুনতুম ? 

মহ।সাধকবপে স্বামীর এই বপান্তব$ আব ভার এই লীলা- 
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স্থৃতিতে ভরপুৰ হয়ে থাকতো! সাবদাস্রণিব দেহ- মন, প্রাণ । 
উদ ছিলুম । কত রকমের 
লোকই ভব কাছে তখন আসত। দক্ষিণেশ্ববে যেন আনন্দের হাট 
বসে যেত।” - 
রি পতিগতপ্রাণাঃ তেমনি 
ঠাকুব বামকৃষ্ণও ভ্্রীব আত্মিক, সাংসারিক, নুখস্থাচছনদ্য ও জাগতিক 
মান সন্্রম সন্বক্ধে কোনোদিনই উদাসীন ছিলেন না! মেয়েরা 
অলংকাব পবতে ভালবাসেন। এই বিষয়েও পদ্থীৰ মনে যাতে 
কোনে! ছুখ না থাকে সেজন্য ঠাকুর হৃদষকে -দিষে তাকে অলংকাৰ 
গড়িষে দিয়েছিলেন । 
সাঁবদাদেবী বলতেন, “তখন ভীব অসুখ, তবুও আমার জন্য অত 
টাক! দিষে_তাঁবিজ গডতে দেওয়ালেন। ঠাট্টা! ক'রে ভ্বদয়কে 
বলতেন, ওরে, আমাব সঙ্গে ওর. এই সন্বন্ধ। এদিকে-নিজে তো 
টাকা ছু'তে পারতেন না। পঞ্চবটাতে সীতাকে দেখেছিলেন-_হাতে 
ভায়মগ্ডকাঁটা বালা'। সীতাব বাল। দৃষ্টে আমাকে সোনার বালা 
গড়িযে দিষেছিলেন।”১ রা ৰ 
_ এ ছাড়া, আরও প্রচুব অলংকার সাবদামণিব ছিল, -তাঁর ভেতরে 
পড়ে ভজ্জ জমিদার মথুরানাথের গড়িয়ে দেওযা গোছা-গোছা ভারী 
সোনার চুড়ি। 
মেবিকা যোগীন-ম! বলতেন, “মা. সে সময়ে দক্ষিণেশ্বরে সীতে 
ঠাবুবণের মতো থাকতেন। পবনে কম্তাপেড়ে শাড়ী, সিঁথেয় সিছর, 
কালো ভবাট মাথায চুল প্রাব পা পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। -গলায় 
সোনার কণ্হাব, নাকে মন্ত বড় নখ, কানে মাড়ি হাতে চুড়ি-- 





৯ মবাধেব কথা, ২ম খণ্ড উদ্বোধন 


২ শ্রবামর স্মৃতি . রি 
সাবিকা ()-৯ শ্বামী নির্নেশানন্দ ০০ 


১৩০ 'ভাবতেব সাঁধিক! 


' 'বিষেব বাতে বালিকা ভ্্রী সারদামণি ঘুমিষে পড়লে রামকৃষ্ণ তাঁর 
অলংকার থুলে নিয়েছিলেন। বাঁদের কাছ থেকে ধাব করে এসব 
এনেছিলেন তাদের কিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল! পবর্দিন ভোবে উঠেই 
সারদা কীদতে থাকেন, “আমাৰ গয়না সব কোথা গেল” এই ব'লে । 

রামকৃষ্ণের মাতা চন্দ্রমণি ভখন বউকে আশ্বাস দেন, তার পুত্র 
ভবিষ্যতে বধূমাতাকে আরো অনেক গহনাপত্র দেবে। রামকৃষঃ 
আক্ষরিকভাবে মায়ের প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন, সেই 
সঙ্গে পড়ীকে আরে! উপহাঁব দিয়েছিলেন বহবন্দিত মহাঁপুকব, জীবনের 
খ্যাতি প্রতিপত্তি ও সম্ত্রমের অধূল্য অলংকার । 

এইসব গহনা পরা কিন্তু বেশী দিন সম্ভব হয নি, দৈবচক্রে প্রার 
আঁভরণহীনা হতে হল সারদামণিকে | একদিন সেবিকা গোপাল 
মা সাবদামণিকে বললেন, প্মা, মনোমোহনের মা বলছিল-_ঠাকুর 
অত বড় ত্যাঙ্গী আর ম! এইসব মাঁকড়ী-টাকড়ী এত গরনা পরেন, 
এট! ভাল দেখায় কি?” 

পরদিন সকালেই দেখা গেল সারদামণি শুধু ছা'হাতে সোনার 
বাল! ছুগাছি রেখে আব সব গহনা খুলে ফেলেছেন । কেউ কেউ 
আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে, “না এ কি? এমন অলংকারহীন! হতে 
কে 'বললে তোমার £” সারদামণি উত্তর দিলেন, “গোপাল বললে-_ 
ভাই এগুলো! খুলে ফেলেছি ।” 
- অনেক বুঝানোর পর মাকড়ী আর সামান্য ছুই-একটি গহনা 
পরতে তিনি রাজী হলেন! সেদিন সেই যে গহনা খোলা হল, এর 
পর ঘটনাচক্রে আর তা পর! হল না। কাবণ তার পরই ঠাকুরের 
সংকটাপন্ন অন্নুখের কলে সব হযে গেল ওলোটিপাঁলোটি । 

 জীবনুক্ত মহাসাধিকা ছিলেন, সারদামনি, ছিলেন ভ্যাগ তিতিক্ষার 
মূর্ত প্রতিমা। যৌবনে ও উত্তর জীবনে কোনোদিন ভোগবিলাসের 
বিন্দুমাত্র কামন! তাঁর মনে স্থান পাঁষ নি, জাগতিক সর্ব লোভ মোঁহের 
উধ্র্ব ছিলেন তিনি চিরদিন । পড়ীর শুভ বুদ্ধির ও নির্লোভতার 
দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে স্বঘং রামকৃষ্ণ একবার বলেছিলেন : 
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মাড়ৌয়াবী ভক্ত, লছমীনারাষণ যখন দশ হাঁজাব টাক! দিতে 
চাইলে তখন আমার মাথায যেন কবাত বসিষে দিল। ম! 
ভবভারিণীকে বললাম, “মা, এতদিন পরে আবার আঁমাষ প্রলোভন 
দেখাতে এলি ” সেই সময় ওব মন বুঝবার জন্য ডাকিষে বললাম, 
“ওগো, ওতো এই টাক! দিতে চাচ্ছে, আমি নিতে পারবো না! ব'লে 
তোমার নামে দিতে চাচ্ছে। তুমি এটা নিষে নাওন! কেন? কি 
বল ?- 

শুনেই ও বললো, “তা কি কবে হবে ? এ টাকা! নেওযা হবে না । 
আমি নিলে এ টাকা তোমারই নেওয়া হবে। কাবণ, আমি তা ঘরে 
বাখলে তোমার সেব। ও অন্যান্য দবকাবী কাজে ব্যয় না,ক'বে থাকতে 
পারবো না। ফলে এটাঁকা তোমাবই গ্রহণ কব হবে। তোমায় 
লোকে ভক্তি শ্রদ্ধা কবে তোমাব .ত্যাগেৰ জন্য । কাজেই এ টাকা 
কোনো মতেই নেওয়া বাবে না।' ওর এই কথা শুনে আমি হাঁপ 
ছেডে বীচি। ্ 

জীবনেব প্রথম পাদ থেকে দারিদ্যেব কশাঘাতে যিনি জর্জরিত, 
অর্থাভাবে ছই-তিন দিনের পথ পাষে হেঁটে বাকে দক্ষিণেশ্ববে আসতে 
হত, অর্থ সম্পর্কে সেই দবিদ্র গ্রাম্য তকণী সারদামণিব এই এবি 
সত্যই ব্ড বিস্মযকব। 


সাবদামণিব অগ্যতমা ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী ও সেবিকা! ছিলেন যোগেন- 
মা। মাষেব দিনচর্ধা, ভাবাবেশ ও আত্মিক অনুভূতি সম্পর্কে অনেক 
কিছু ভিনি প্রত্যক্ষ কবেছেন। তিনি বলেছেন ১ ঃ 

আমাব সহিত মাধেব পবিচষ হইবার কিছুর্দিন পবে একদিন ম! 
আমাকে বলিলেন, "কে বোলো যাতে আমাব একটু ভাবটাব হয, 
লোৌকজনেব জন্য ওকে একথা বলবাৰ আমাব সুযোগ হয়ে উঠছে না 1, 

আমি ভাবিলাম হবেওবা, মা খন অনুরোধ কবিতেছেন তখন 
ঠাকুবকে এ কথ। বলব। পবদিন সকালে ঠাকুব একা৷ তক্তপোঁশে 


১ মাযেব কথা॥ ১ম খণ্ড, উদ্বোধন 


১৪২৫ ভারতেব শাধিকা * 


বনিয়৷ আছেন দেখিষা আঁমি প্রণাম কবিযা তাহাকে মাষেব কথা 
বলিলাম । তিনি এ কথা শুনিলেন,'কিস্ত কোনো'উত্তব না-দিয! গম্ভীব 
হইঘা রহিলেন। তিনি যখন এঁবপ 'গম্ভীব হইযা থাকিতেন তখন কথা 
বলিবাব কাহাবও সাহস হইত না.। তাই আমি কিছুক্ষণ নীববে বলিয়া 
থাকিষা তাহাকে প্রণাম কবিষা! চলিযা আসিলাম । ু 

নহবতে আসিষা দেখিলাম, মা পুজা কবিতেছেন। দরজা একটু 
খুলিয়া দেখি মা হাসিতেছেন। এই হানিতেছেন আঁবাব একটু পবেই 
কীদিতেছেন । ছুই চক্ষু দিষা ধাবাঁব বিবাম নাই । কতক্ষণ এইভাবে 
থাকিয়া স্থির হইয! গেলেন__-একেবাবে সমাধিস্থা । 

আমি উহা দেখিযা দবজ! বন্ধ কবিয়! দিয়া চলিষা আসিলাম, 
ভারা ারসরা হার থেকে) 
এই এলে ? 

তখন ',আমি বলিলাম, “তবে, আনল 
মা তখন লজ্জা! পাইয! হাসিতে লাগিলেন । 

এ ঘটনাব পৰ আমি দক্ষিণেশ্বরে কখনও কখনও বাত্রিতে মায়েব 
কাছে থাকিতাম। , আমি আলাদা শুইতে চাইলে মা কিন্ত কিছুতেই 
শুনিতেন না, আমাষ কাছে টানিষা! লইয়া শুইতেন। একদিন বাত্রিভে 
কে বাশী বাজাইতেছিল, বাঁশিব ত্ববে মায়েব ভাব হইল, - থাকিয়া 
থাকিয। হাসিতে লাগিলেন । আমি সঙ্কোচে বিছানার এক কোণে 
বঙ্সিয়া বহিলাম | ভাবিলাম-_ আমি সংসাবী মানুষ, ওকে এই সময 
ছোঁবো না। অনেকক্ষণ পবে মাষেব ভাব উপশম হইল । 

মা বলবামবাবুব বাঁভিতে ছাতে বপিয়া এনদিন ধ্যান কবিতে 
করিতে সমাধিস্থা হইয়াছিলেন। 

- ভাশ আদিতে বলিযাছিলেন, “দেখলুম, কোথায চলে গেছি। 
সেখানে সকলৈ আমীষ কত আদবধত্ব কবছে! আমাৰ যেন খুব 
সুন্দর বপ হযেছে! ঠাকুব বষেছেন, সেখানে । ভাব পাশে আমায 
আদব কবে বসালে। সে যে কি আনন্দ বলতে পাঁবিনে । একটু 
ছাশ হতে দেখি যে, পবীবটা পড়ে বযেছে। তখন ভাবছি-_কি 


দেবী জাবদামণি ১৩৩ 


ক'রে এই বিশ্রী শরীরটার 'ভেতব ঢুকবো। ওটাতে আবাব ঢুকতে 
মোটেই ইচ্ছে হচ্ছিল না৷! অনেক পরে রবে ওটাতে টুকতে পাবলু 
এবং দেহে ছ'শ এল 1১ 

"ধ্যানাবেশ ধ্যান ও জমাধিব -নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতা এসমরে 
নারদামণিৰ জীবনে বাব বাব এসে উপস্থিত হচ্ছে। আব পরমহংস 
শ্রীবামকৃষ্ণেব কুপায় একেব পব এক উন্মোচিত হচ্ছে ভাবলোক এবং 
সু্ষ্ন চৈতন্যমষ বাঁজ্যে এক একটি আবব্ণ । সঙ্গিনী যোগেন-মাৰ বিববণ 
থেকে আবও তথ্য আমব! পাই £ 

বেলুড়ে নীলাম্বববাবুব বাড়িতে একদিন সন্ধ্যাব পৰ মা, আমি ও 
গোলাপ দিদি ছাতে পাশাপাশি বসিযা ধ্যান করিতেছিলাম । আমাৰ 
ধ্যান শেষ হইলে দেখি, মা! তখনও একভাবে বসিয়া আছেন-__ 
স্পন্রনহীন, সমাধিস্থা । অনেকন্দণ পবে হুশ আসিলে মা বলিতে 
লাগিলেন, “ও যোগেন, আমাব হাত কই-_পা কই আমব! 
মাষের হাত ও পা! টিপিয়া দেখাইতে লাগিলাম এই যে পা--এই ষে 
হাত, তবুও দেহট! যে বহিযাছে মা অনেকক্ষণ পর্যন্ত উহা! বুঝিতে 
-পাঁবেন নাই । 

বুন্দাবনে কালীবাবুর- কুঞ্জেও একদিন সকালে ধ্যান কবিতে 
করিতে মায়ের সমাধি হইল । সমাধি কিছুতেই আর ভাঙে না! 
আমি অনেকক্ষণ নাম শুনাইলাম, তাহাতেও সমাধি ভাঙিল না। 
শেষে যোগেন স্বামী আসিযা নাম শুনাইবাব পব সমাধির একটু 
উপশম হইলে ঠাকুব সমাধি ভক্গেব সমষ যেবপ বলিতেন, মা সেই 
বূপেই বলিলেন, “খাবো” 

কিন্ত খাবাব জল ও পান তাহাব সম্মুখে দেওষা হইলে ঠাকুর 
ভাবাবেশে ষেৰপে খাইতেন, মা সেইৰপে এ সকল একটু একটু 
খাইলেন। পানটি পর্যস্ত ঠাকুব যেভাঁবে সক দিকটা! কাটিয়া! 
ফেলিষ। দিষা খাঁইতেন, মাও ঠিক সেই ভাবে খাইলেন। তখন 
তীহাব ভাবভঙ্গি খাওয়া-দাওয়া সবই হুবহু ঠাকুবের মতো হইয়াছিল | 

১ মাষেব কথা, ১ম খণ্ড, উদ্বোধন 


১৩৪ ভাবতের সাধিকা 


আমব! দেখিয়া অবাক হইয! গেলাম । ভাব সম্পূর্ণ উপশম হইবাৰ 
পর মা বলিযাছিলেন যে, তাহাব উপব এ সময ঠাকুবের আবেশ 
হইযাছিল। যোগেন ত্বামী মাযেব এপ ভাবাবস্থাৰ সময় 
কষেকটি প্রশ্ন- 5555 
পাইয়াছিলেন।৯ 


, সাবদামণিব সাধনজীবন সম্পর্কে: ঠাকুব' বামকৃষ্ণেব দৃষ্টি ছিল 
সদ! জাগ্রত। পত্বীব আত্মিক উন্নতিব' প্রত্যেকটি খুঁটিনাটিব ওপৰ 
নিবদ্ধ থাকতো! ভাব তীক্ষু দৃষ্টি, অপাব আগ্রহ ও নিষ্ঠা নিষে সতত 
কৰতেন ভাব পবিচালনা । 

ব্রক্মচাবী '-অক্ষষচৈতন্ত তাব চবিতকথায় সাবদামণিব লৌকিক 
গুক ও সাধনমন্ত্র সম্পর্কে মূল্যবান "তথ্য সহ কবেছেন।- তিনি 
লিখেছেন 

শ্রীশ্রীম। পূর্ণানন্দ নামে কোনো সন্যাসীব কাছে শক্তিমন্ত্র গ্রহণ 
কবেন। পবে দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুবও তীহাব জিহবাধ একটি মন্ত্র লিথিষা 
দেন। গুনিযাছি, ঠাকুবেব যেমন ইষ্টদেবী ছিলেন কালী, তেমনি মাব 
ইঞ্টদেবী ছিলেন জগগ্ধাত্রী। ঠাকুব ষে সকল দেবদেবীব আবাধনা 
কবিধাছিলেন সেই সকল দেবদেবীব মন্ত্রও মাকে শিখাইয়া দেন এবং 
মা এ সকল মন্ত্রে সাধনা কবেন। আধ্যাত্মিক বাজ্যেব খুঁটিনাটি 
ব্যাপাব ঠাকুব নানাভাবে হাদযঙ্গম কবাইয়া দিতেন; মাকে তিনি 
কুল-কুগুলিনী, ষট্চক্র ইত্যাদদিও কাগজে আকিয দিয়াছিলেন। 

মন্ত্রে জপ পুরশ্চবণ শ্রীশ্রীমা যতদূব কবিযাছিলেন দেই সম্বন্ধে 
এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দক্ষিণেশ্ববে এক সমষে লক্ষজপ 
সম্পুর্ণ না কবিষা তিনি জলগ্রহণ কবিতেন না। শেষ বযনেও জপ 
০০8 


টি জিজীনির ও যাবাব পব থেকে সাবদামণিই- 
১ মাঁথেব কথা, ১ম খণ্ড উদ্বোধন 


দেবী সাবদামণি ১৩৫. 


গ্রহণ করেন ঠাকুবেব সেবায় অধিকাংশ দায়িত্ব ভীব- প্রীণঢালা। 
সেবায় ঠাকুবেব শরাবেব উন্নতি হওয়ায় ঠাকুব এখন- থেকে প্রধানত 
তার ওপবই নির্ভব করতেন । 

গন্ভীবানন্দজী লিখেছেন, “কোন কাৰণে শ্রীমা অন্যত্র গেলে 
বালকস্বভাৰ ঠাকুব আপনাকে বিপন্ন মনে কবিতেন এবং তাহাকে 
দক্ষিণেশ্ববে আনাইতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। দেহবুদ্ধিহীন 
ধুগাবতাবেব এই প্রকাব লীলাব তাৎপর্য মানব-বুদ্ধির অগম্য হইলেও 
শ্রীমায়েব চবিত্রানুধ্যানে অগ্রসব হইযা৷ আমাদেব সহজেই মনে হয় যে, 
তাহাব পতিসেবা সফল হইযাছিল-_জদা৷ সমাধিমগ্ন মহাঁমানবও সে 
অনুপম সেবাব মর্যাদা সুক্তকঠে স্বীকাব কবিতে বাধ্য হইযাছিলেন। 
শ্রম নাবায়ণে পদপ্রাস্তে উপবিষ্টা_ লক্ষমীব স্ায় ত্রীভ্রীঠাকুবেব 
পাদসংবাহন কবিতেন। সলানেৰ পূর্বে তাহাব অঙ্কে তৈল মর্দন কবিতেন 
এবং দেহেব অবস্থা বুঝিয়া কচিকব ও পুষ্টিকৰ আহার্য প্রস্তুত কবিয়া 
খাওয়াইতেন। ফলত আপনাব সমস্ত সুখন্বাচ্ছন্দ্য ভুলিয়া তিনি 
সর্ধতোভাবে শ্রীবামকৃষ্ণময় হইষা গিয়াছিলেন। এই নিতান্ত তদেক- 
শরণ্য দেবীকে ভুলিয়া! থাকা সংসাৰ সম্পর্কশূন্য শ্রীবামকৃষ্দেৰ পন্দেও 
বোধহয় সম্ভব ছিল না! 1” 

ভক্তপ্রবব ব্রহ্মচাবী অক্ষয়চৈতন্ত সাঁবদাদেবীব সাধনাষ প্রকৃত স্ববপ 
সম্পর্কে যে মন্তব্য কবেছেন, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ £ 

ঠাকুবেৰ সাধনা উদ্দামস্রোতা জাহ্নবীব মতো! ছই কুল প্লাবিত 
কবিষ! চলিয়াছিল, তাহাব বিচিত্র তবঙ্গভক্ সমীপবর্তা লোকেবা নিয়ত 
প্রত্যক্ষ কবিয়াছে। কিন্ত মাব সাধনা অন্তঃক্রোতা ফন্তব মতো নিঃশব্দে 
প্রবহমানা__লোকচক্ষুব অন্তবালে অন্থুষঠিতা ৷ ঠাকুবেব মতো! মাকে 
প্রত্যেক ধর্মেব সততা সাধনা দ্বাবা প্রমাণিত কবিতে হয নাই, পূর্ব 
হইতে প্রমাণিত বস্তকে সহজ বিশ্বাসে গ্রহণ কবিষা তিনি সেই সেই 
ভাবকে সমধিক মহিমান্বিত কবিয়াছেন মাত্র। ঠাকুবের সাধন সমস্ত 
জগৎ ভুলিয। এক ভগবান্‌কে বিষয়ীভূত কবিষাছিল, কিন্তু মাব সাধনা 
অন্য সমস্ত ভুলিলেও ঠাকুবেব সেবা ভুলিতে পাবে নাই * বরং উহাকে” 


১৩৬ _. ভারতের সাথিকা " ৃ 
প্রাথমিক- অনুষ্ঠানবপে 'গ্রহণ +করিয়াছিল,। ইহাতে তাহার: সারনা 
দ্বৈধভাব প্রাপ্ত হয় নাই; কাবণ ঠাকুরই ছিলেন তাহাব সর্বসাধনার 
কলরূগী। তিনি যেন ফলকে পুবোবর্তা, বাখিযাই সমুদয় সাধনার 
অনুষ্ঠান, করিয়া ছিলেন। পরবতাকালে কত ভক্তকে মা বলিযা- 
ছিলেন, 'ঠাকুবই সব- তিনিই গুক, তিনিই ইষ্ট, তিনিই পুকষ, তিনিই 
প্রকৃতি'। ঠাকুবেব পুজাবিধি সম্বন্ধে জিজ্ঞান্ু শিস্তকে বলিযাছেন, 
তিনি সর্বদেবমষ, তিনি সর্ববীজময , ভক্তিভাবে পুষ্পাঞ্জলি দিলোই 
রহ । 


সাবদামনি ছিলেন প্রার-নিবক্ষবা এক গ্রাম্য মেয়ে। দ্িশববে 
দ্বামীব কাছে বাস করার আগে উচ্চতব সাধনা এবং সাধনজাত দিব্য 
অনুভূতি ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ভাহাব কোনো ধারণা ছিল ন!! 
কিন্ত এখানে আসাব পব বামকৃষ্খের পরিমণ্ডলে বাস ক'বে সাধকদের 
উচ্চ ভাবাবস্থ! সম্বন্ধে কিছুটা ধারণ! তার এসে গিষেছিল। তাছাভা, 
এই সঙ্গে তার সহজাত সাত্বিক সংস্কাব ও প্রজ্ঞা তার মানস- 
ধৃতিকে সাহায্য কবেছিল। 

সেদিন ভবতাঁবিণীব -মন্দির থেকে নিজ কক্ষে ফিবে 'আসছেন 
বামকৃষ্জ। এতক্ষণ গর্ভমন্দিরে-বসে জগজ্রননীব ধ্যানে আবিষ্ট হযেছেন, 
ইষ্টমৃ্ঠিব দর্শনে হযেছেন আত্মহাবা । দিব্য আনন্দে আব মহাভাবেব 
জৌযাবে চৈতন্যেব গভীরে ভেসে চলেছেন। এমনি অর্ধবাহা অবস্থায়, 
মাতালেব মতো টলতে টলতে নিজেব ঘবে প্রবেশ কবলেন। চক্ষু 
বক্তবর্ণ, পা! ছুটি ঘন ছন টলছে, শ্লথ গতিতে এগিয়ে সাঁবদামণির দেহে 
রা জনি ন এমন হচ্ছে কেন 
বলতো 

.প্না, রত সেকি কথা?” দৃচ কণ্ঠে বলেন 
সারদামণি। 


দেবী'সারদামণি ১৩৭ 

“তবে কেন টলছি? কথ! জড়িষে যাচ্ছে, টিন লব 
-পাঁচ্ছিনে ৷" আমি তবে মাতাল ? ' 

“নাঃ না, তুমি কেন মাতাল হবে? মি মা-কালীব ভবন 
খেয়েছো 1৮ 

একথায় আশ্বস্ত হলেন বামকৃষ্ণ। রর ঠিক বলেছো 
ভুমি বলে বার বাব আনন্দ প্রকাশ কৰতে লাগলেন। কিছুক্ষণ 
পরে ফিবে এলেন স্বাভাবিক অবস্থায় ৷ ঠাঁকুবেব ভাবাবেশের গতি 


প্রকৃতি ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে ইতিমধ্যে অনেকটা পবিচিত হয়ে উঠেছেন 
সারদামণি | - 


ভবিষ্যতের মহাসাধিকা, রামকৃষ্ণমগ্ুলীব মাতৃবূপিণী কেন্দ্রশক্তি, 
সারদামণিৰ প্রস্ততি ও অত্যুদযের জন্য বামকৃষ্ এখন থেকেই সক্রিষ 
হয়েছেন। আারদামণির ভাবমূত্িটি ধীবে খীরে তিনি স্থাপন ক'রৈ 
দিচ্ছেন কযেক্টি অন্তবঙ্গ ভক্ত ও আর্তভক্তের হৃদয়ে । 

কালীপদ ঘোষ লোকটি ছিলেন অত্যন্ত মগ্ঘপ এবং ছুশ্চরিক্র, ভীঁব 
ভ্রী একদিন বিপন্ন হযে শ্রীবামকৃষ্ধের চরণতলে এসে ধরন! দিলেন । 
বললেন, “ঠাকুব, আমার স্ামীৰ উচ্ছৃঙ্ঘলতায় সংসাব বিষময় হযে 
উঠেছে, আপনাকে এর বিহিত কবতে হবে, কৃপা! ক'বে ওষুধ অথব৷ 
জআঁভি-বুটি একট! কিছু দিন ।» 

ঠাকুবেব সাত্বিকী, ত্যাগপুত, ভাবের পবিচয় মহিলাটিব জান! 
নেই। ভেবেছেন, সিদ্ধাই এবং তাবিজ কবজ একটা! কিছু পেলে 
বমীকে বিপদ থেকে ফেরানো যাবে । ঠাকুব এক বিচিত্র অভিনয় 
কবলেন সেদিন। বললেন, “গুগো, আমি তো! এসব কিছু কবিনে। 
যদি তোমার স্বামীকে স্ুপথে-আনিতে চাও, তবে শবণ নাও এ 
নহবতে ধিনি আছেন তীর কাছে। তীর এ সব মন্ত্-উফধি অনেক 
জানা আছে, আমার চাইতে শুর শক্তি বেশী ।৮ 


অস্তবালচারিনী সারদামণিকে দেখিয়ে দিযে ঠাকুর মজা দেখতে 
লাগলেন! 


১৩৮ ভারুতেব সাধিকা 


নারী ভক্তটি তখনি সাবদীমণির কাছে গিয়ে উপস্থিত। -সজল- 
নযনে নিবেদন কবলেন ভাব সংকটের কথা ॥ পবে ,বললেন, «মা» 
তুমি ছাড়৷ আব গতি নেই। ঠাকুর বললেন, তোমাৰ কাছেই বযেছে 
আমাব স্বামীকে ভালে করার মন্ত্র ও ওষুধ 1» | 
, সারদামণি বুঝলেন, এ ঠাকুবের বঙ্গ-বহস্ত,। বললেন, “সেকিগো! 
আমি যে ওব মুখের দিকে চেয়ে বেঁচে আছি। আমার কি কৃপা 
কবাব শক্তি আছে? অতি সাখাবণ মানুষ আমি। তোমায় উনি 
খেলাব ছলে একথা বলেছেন, মজা দেখছেন।* ০ 

মহিলাটি গিষে আবাব উপস্থিত হয ঠাকুবেব সকাশে । ঠাকুবগ 
তাব খুঁটি ছাড়বেন না। বললেন, “বাছা, গুঁব কাছে গিযেই কেঁদে 
অমোঘ ওষুধ পাবে, স্বামী তোমাব শুধ্‌বে যাবে ৮ 

অনন্কোপাষ মহিলাটি আবাব যান নহবত ঘবে, কান্নাৰ ফেটে 
পড়েন। এবাব সাবদামণিব হাদয় বিগলিত হয, ওষুধও ঠিক মিলে 
যাষ। ম! ভবতাবিণীর প্রসাদী বেলপাতা হাতে নিষে, আশ্বাসভবা 
কে তিনি বলেন, “বাছা এই নিয়ে যাঁও। এতেই মাষেৰ কৃপাষ 
তোমাব কাজ হবে 1” 

' পুর্ণ বিশ্বাসেব সঙ্গে এই বিবপত্র তিনি ঘরে নিষে যান এবং যথা, 
সমযে নুফলও ফলে যায | পাবগু কালী ঘোষ ব1 দানাকাঁলীব জীবনে 
আসে বিবাট পবিবর্তন। উত্তবকালে গণ্য হন তিনি শ্রীবামকুষ্ণেব 
এক ভক্তবপে। 

সাবদামনিব ভবিত্তৎ জীবনে ছবিটি বামকফেব মানসমুকুরে পবিস্ট 
হযে উঠেছে। সঙ্বঘজননী পে, বস্থ ভক্তেব আশ্রযদাত্রীবপে ষে' 
গরকত্বপূর্ণ ভূমিকা! তিনি গ্রহণ কববেন, তাও পবিজ্ঞীত হয়েছেন 
রামকৃষ্ণ! তাই বুঝি মাঝে মাঝে নানা প্রসঙক্রমে সাবদামণিকে এ 
সম্পর্কে সচেতন কবে তোলেন । 

ঠাকুব তখন কাশীপুবে। মাবাত্মক ক্যান্সাব বোগে ভিনি 
শষ্যাশায়ী। ভক্ত শিষ্বেবা সবাই মিলে তাব চিকিৎসা ব্যবস্থা' 
করছেন। ত্যাগী ভক্তেবা৷ আপ্রাণ চেষ্টা কবছেন তাৰ সেবা পরিচর্যা 


দেবী সাবদামণি ১৩৮ 


আব এই সেবাকমেব মধ্যমাণ হয়ে বযেছেন অন্তবালচারিণী, 
সাবদামণি ৷ 

একদিন বোগশয্যায় শুয়ে ঠাকুর একদৃষ্টে সাবদামপিব দিকে 
তাকিষে আছেন। সাব! বললেন, “কি বলবে, বলই ন! 1” 

ঠাকুবেব ক্ষীণ কঠে বেজে উঠল অন্ুযোগেব লুব, “হই! গা, তুমি 
কি কিছু করবে না?” নিজের দেহটিব দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে 
বললেন, “এই সব কববে ? 

সাবদ! ভাবলেন, তিনি অসহায়া। নাবী- মানুষকে উদ্ধাব কবাব 
মতো, 'বিবাট এশ্ববীয কর্ম 'উদ্যাপনেব মতো, সামর্থ্য তাব কই ? 
উত্তর দিলেন, “আমি মেথেমান্ুষ, আমি কি কবতে পাবি?” 

“না, নাঃ তোমায় অনেক কিছু কবতে হবে” দৃঢ়ন্বে বলে " 
উঠলেন রামকৃষ্ণ 

আব একদিনেব কথা । ঠাকুরের জন্য বোগ-পথ্য প্রস্তত ক'বে 
খাঁবাবেব বাটিটি হাতে নিষে সাঁবদামণি এসেছেন ভাব শ্যাব পাশে । 
ঠাকুব তখন ভাবেব ঘোবে বষেছেন, কোন্‌ নুদূব ভাবলোকেব মহাকাশে 
মন তঁবি উধাও হযে গিষেছে। 

হঠাৎ সে ভাবাবস্থা টুটে গেল, সারদামণিব দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ 
ক'রে, বেদনার্ত হৃদযে বললেন, “ঘাখো, কলকাতায় লোকগুলো যেন 
অন্ধকারে পৌঁকাঁৰ মতো! কিল্বিল্‌ কবছে। তুমি কিন্ত ভাদেব একটু 
দেখো ।” - 

বিস্ময ও অন্থযোগ ভরা শ্ববে সাবদা উত্তব দিলেন, “আমি 
মেখেমানুষ। আমাৰ পক্ষে তা কি ক'বে সম্ভব? এ তুমি কি 
বলছে! ? 

নিজেব দেহটি দেখিয়ে বামকু্ণ সংক্ষেপে ছার্থহীন ভাষায বলে 
দিলেন, “এ আব কি কবেছে? তোমার এব চাইতে অনেক বেশী 
কব্তে হবে 1৮ 

রোগকিষ্ট শবীবে এসব আলোচনা নিষে উত্তেজিত হযে ওঠা 
বামকৃষ্ণেব পক্ষে বিপজ্জনক । সাবদামণি ভাই ভাঁড়াভাড়ি এ প্রস 


১৯৪ ভারতের সাধিকা! 
চপ! দ্রিলেন। জোবের সঙ্গে বললেন, “নে বখন হবে তখন হবে। 
তুমি এখন পথ্যিটা খেষে নাও তো 1” 

ঠাকুর। বামকুষ্ণের এই মনোভাব এবং সারদামণির উপব এশ্বরীয় 
কর্মেব এই দাধিত্ব অর্পণ নূতন 'নয। ইতিপূর্বে কয়েকবাব একথাটি 
পড়ীব অন্তবে গেঁথে দেবার চেষ্টা তিনি কবেছেন। এই কথাবার্তাব 
মযে রামকুঞ্ণ শ্মিতহান্তে স্থব ক'বে গাইতেন £ 

এসে পড়েছি যে দায, সে দাষ বলবে কায়, 
যাব দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে পরেব দাষ ? 

গাঁনেব কলি কযটি শেষ হতে না হতেই জোব দিষে ঠাঁকুর বলতেন, 
-“ওগো, শুধু কি আমারই দায় ? ! তোমাবও বে দাষ 1৮ 

মাতৃবপিণী এবং ব্হুজনের আশ্রবন্ববপিণী এশীসত্তাব উদ্বোধন 
ঘটানোর জন্যই রোগশব্যাঘ শাধিত ঠাকুবেব বাব বাব এই প্রযাস। 

দক্ষিণেশ্ববের শেষ পর্যায়ে এবং কাশীপুবে অস্ভিম শব্যাষ শাধিত 
থাকাব কালে ঠাকুব বাব বাব অস্তরঙ্গ ভক্তদেব দৃষ্টি এই মাতৃবপিদী, 
জ্ঞানদািনী, মৃতিব দ্রিকে নিবদ্ধ করাতে চেষ্টিত হতেন। বলতেন, 
“ও হচ্ছে সারদা, জ্ঞানদাধিনী । মানুষকে জ্ঞান দিতে এসেছে। 
ও আমাব শক্তি 1” ফলে ঘনিষ্ঠ সেবক ও ভক্তদেব মানসপটে দেবী 
সাবদামণির স্ববপটি পরিস্ফুট হযে উঠেছিল । 

সাবদামণিকে দেবা যোডশীবপে পুজা করে, নানাভাবে ভার 
দেবীত্বের উল্লেখ করে, ভক্তদেব বাব বার ভাব কাছে পাঠিযে তার 
ব্যক্তিসত্তাকে প্রোজ্জল ও মর্যাদাপূর্ণ ক'রে তুলেছিলেন রামকৃষ্ণ । সেই 
সঙ্গে নানা মন্ত্র-তগ্্র এবং তাব প্রয়োগবিধি শিখিয়ে ভাকে ভবিষ্থাৎ 
-অধ্যাত্ম ভূমিকার জন্ প্রস্তত ও সজাগ ক'রে রেখেছিলেন তিনি । 


পত্ঠীর প্রতি আত্মিক ও জাগতিক কোনো স্তবেব কর্তব্যকেই 
উপেক্ষা করেন নি বামকৃষ্ণ। ভীর তিরোধানের পর সাবদামণিব 
আর্থিক নিরাপত্তা যাতে বজায় থাকে, আগে থেকেই সেকথা ভেবে 
ছিলেন। নিজে ত্যাগ তিতিক্ষার মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন রামকৃষ ! 


দেবী সারদামণি ১৪৯ 


টাকাকড়ি হাত দিষে ছুঁতে পাঁবতেন না কিন্ত পতি হিসাবে পত্ীব 
ভবিস্তৎ জীবনের বায় নির্বাহের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন, এ দাঁধিত্ 
তিনি এভান নি। 

সাঁবদামণিকে একদিন হঠাৎ প্রশ্ম কবে বসলেন, ঠাকুব, “আচ্ছা 
বলতো, তোমাৰ ক টাক! হলে হাত-খবচ চলে ?” 

উত্তর হল, «এই পীঁচ-ছ টাকা হলেই চলে 1” 

আবাব প্রশ্ন, “বিকেলে কখানা কটি খাও £” 

লঙ্জীয় মাটিতে মিশে যাষ সাবদামণি। নিজেব আহাবেব পবিসাঁণ 
কিক'বে বলেন? এদিকে ঠাকুবও তীকে ছাভবেন না সহজে | তখন 
তিনি উত্তৰ দিলেন, “এই পীচ-ছ-খান। খাই” 

বামিকৃষ্ণ মোটামুটিভাবে খবচেব পবিমাণ হিসাব ক'বে বললেনঃ 
“তাহলে পীচ-ছধ-শ টাকায় তোমা খুব চলে যাবে, কি বল ?” 

এঁ পরিমাণ অর্থ পববর্তাকালে ঠাকুব তাহাব ভক্ত বলবাঁম বস্থুব 
কাঁছে গচ্ছিত বাখেন। বলবামবাবু তা৷ তাব জসিদাঁবিতে খাঁটিয়ে 
ছয মাস অন্তর ত্রিশ টাঁকা সুদ সারদামণির কাছে প্রেবণ করতেন। 

লীলাসংববণেব পূর্বে বিভিন্ন সময়ে বামকৃষ্ণ পর্ীকে বলেছিলেন, 
“গ্ভাখো, তুমি কামাবপুকুবে থাকবে, শাক বুনবে,আব হবিনাম কববে। 
বন্গং প্ৰভাতী ভাল, পরঘবী ভাল, নয়। কাঁমাবপুকুবেব নিজের 
ঘবখানি কখনো নষ্ট ক'বো না 1” 

আবাব কখনো বলতেন বিচক্ষণ বিষধীব ঢং-এ, “কারো কাছে 
একটি পযসাব জন্যেও চিৎহাত কবে না, তোমাব মোট! ভাত কাপড়ের 
কখনো। অভাব হবে না। কৃপণ হওয়া ভাল তো লক্ষমীছাড়া হওয! ভাল 
নয। তোমাব কত নাতিপুতি, কিসেব ভাবনা 1৮ 


অপবিমেষ অব্যা্শক্তি ও বিভূতি শ্রীবামকৃষ্ণ সদাই গোপন ক'বে 
চলতেন, ফিন্তু কচি কখনো এই শক্কিব প্রকাশ ধবা দিত কাবো! কাবো 
নধনসমন্দে। সাঁবদামণিব সে-বাব সুবোগ ঘটেছিল একটি -নভ্যৃস্চ্য 
অলৌকিক দৃশ্য দর্শনের । 


রি ভাবতেব সাধিকা 


কাশীপুরে শ্রীঠাকুর তখন অস্তিম শহ্যাষ শারিত। অন্তরঙ্গ 
ভ্যাগ্গী তক্তেব! প্রাণপণে সবাই মিলে তাৰ সেবা পরিচর্যা, ক'বে 
চলেছেন । ও 
সকলেই অল্প-বধস্ক, প্রাণচঞ্চল। একদিন ভীব! স্থিব করলেন, 
-বাগানেব দক্ষিণ কোণে যে খেজুর গাছ বযেছে, তা থেকে সন্ধ্যাব পর 
জিবনেব বস খাবেন, এ দিয়ে একটু হৈটৈ করা যাবে, মনও কিছুটা 
চাঙা হবে। 

শ্রীঠাকুব এই বিষয়ে কিছুই জানতেন না। নিবপ্রন প্রভৃতি 
কলে দল বেঁধে চলে গেলেন এ দিকে । 

এমন সমযে সাবদামণি হতবাক্‌ হযে গেলেন এক অবিশ্বীস্ত 
দৃশ্ দেখে । ঠাকুব বামকৃষ্ণ যেন শয্যা ছেড়ে তীববেগে ছুটে চলে 
গেলেন । নিচেব বাগানে । সবিস্মষে সাবদামণি ভাবছেন, "এটা কি 
সম্ভব? মুসুবূর্ণ রোগীকে পাশ ফিরিষে দিতে হয়, তিনি'কিভাবে সি'ড়ি 
বেষে শক্ত সমর্থ মানুষেব মতো ছুটে চলতে পাবেন ? 

তাড়াতাড়ি উপস্থিত হলেন ঠাকুবেব কক্ষে, দেখলেন শব্যাটি শুচ্ঠ 
পড়ে আছে। ঘবে বাবান্দাঘ খুঁজে দেখলেন, বোগীব সন্ধান নেই। 
ছুশ্চিস্তাব অবধি বইল না।, 

একটু পবেই দেখতে পেলেন, ঠাকুব পূর্ববৎৎ তীববেগে স্বদেহে 
ফিবছেন। ওঁৎন্থক্যনিবৃত্তিব জন্য পবে শ্ত্রীবামকৃষ্ণকে এঁ কথা 
জিজ্ঞাসা কবলে তিনি বললেন, “তুমি দেখেছ নাকি ? তাব পরে 
বললেন, “ছেলেবা সব এখানে এসেছে, সকলেই ছেলেমান্থব। তার! 
আনন্দ কৰে এই বাগানেব একপাশে যে খেজুরগাছ আছে, তারই 
বস খেতে যাচ্ছিল । আমি দেখলুম, এ গাছতলাঁষ একটা কালসাপ 
বষেছে। সে এত রাগী যে সকলকেই কামভাতো। ছেলের! তা 
জানতো না। তাই আমি অন্ত পথে সেখানে গিষে সাঁপটাকে বাগান 

থেকে তাডিষে দ্িষে এলুম। ব'লে এনুম, "আব কখনো এখানে 


কলি 
এবপব সাবদাঁমণির দিকে স্সিগ্ধ নঘনে তাকিযে ঠাকুব তাকে 


দেবী সাবদামণি ১৪৩ 
সতর্ক ক'রে দিলেন, “একথা যেন আব কাউকে বলো ন11” ঘটনাটি 
প্রত্যক্ষ ক'ৰে এবং প্রীবামকুষ্ণের কথাগুলে! শুনে সাবদামণি বিন্মষে 
অভিভূত হযে গেলেন ।১ 

ঠাকুবের মাবাত্মক ক্যান্সাৰ ব্যাধি ও তার তাৎপর্য সম্পর্কে 
সাবদামণি উত্তরকালে ভক্তদের কাছে বলেছেন, “পাপগ্রহণ ক'বে 
তাঁর শরীরেব ব্যাধি। বলতেন, 'গিরিশেব পাপ। ও কষ্ট ভোগ 
করতে পাঁববে না । ঠাকুবেৰ ইচ্ছামৃত্যু ছিল। সমাধিতে অনাধানে 
দেহ ছাঁডতে পাবতেন। বলতেন, “আহা; এই ছেলেদেব একটা 
এঁক্য ক'বে বেঁধে দিতে পারতুম।' এতদিন তো৷ এ বলছে, “নবেনবাবু 
কেমন আছেন? ও বলছে, 'রাখালবাবু কেমন আছেন ?--এই 
রকম ছিল। তাই অতি কষ্টে দেহ ছাড়েন নি।” অন্তবঙ্গ ভক্ত 
শিত্তাদে প্রেম ঠাকুবকে কেন্দ্র ক'বে দানা বেঁধে উঠুক এবং সাবদামণির 
মাতৃত্বশক্তিও বিস্তাবিত ককক তব পক্ষপুট এই অধ্যাত্ম তনযদের 
ঘিরে-ঠাকুর মনেপ্রাণে তা চেষেছিলেন। ভাব এ ইচ্ছ! যে 
বপাধিত হযেছিল, বামকৃষ্ণমণ্ডলীব ভবিষ্বাং ইতিহাসে তাব সাক্ষ্য 
আমরা পাই । র 

মহাঁসাধক বামকৃব্জ স্বল্লাধু ছিলেন, কিন্তু এই স্বল্পপবিসর জীবনের 
উৎদ থেকে উদ্ধৃত হযেছিল এক বিরাট অধ্যাত্ম আন্দোলন । বিবেকানন্দ, 
রন্মানন্দ, অভেদানন্দ প্রভৃতি কৃতী শিষ্কের কর্ম ও তপস্তাব মাধ্যমে 
তব বাণী ছড়িযে পড়েছিল সার! বিশ্বের পিক্ষিত-দমাঁজে। নিজ 
জীবনে এই স্ুদুবপ্রসারী প্রভাব্‌ ও ঈশ্ববীষ কর্মেব ভূমিকা ঠাকুব 
বামকষেব স্পষ্টৰপেই জানা ছিল। সারদামণিব স্মৃতিচারণেব মাধ্যমে 
আমবা এই নিগৃঢ কথাটি জানতে পারি । 


'িকুরেব তখন অন্ুখ, কে সব ভক্রেবা ( দক্ষিণেশ্ববে ) মায়ের 
(কালীর ) ওখানে পুজো দেবে বলে জিনিসপত্র এনেছিল, তা ঠাকুর 
কাশীপুরে রযেছেন জেনে সেই সব ঠাকুরের কাছেই .ভোগ লাগিষে 

৯ শ্রীপ্রীদা সবদাদেবী স্বামী গভীবানদ 


১৪৪ ।ভাবতের সাধিকা 


প্রসাদ পেলে। ঠাকুব বলতে লাগলেন, দেখেছ, কি অন্যায় করলে । 
জগদন্বাব জন্যে এনে এখানেই সব দিয়ে দিলে ।” 

আমি তে! ভষে মবি, ভাবি-__এই তো অন্ুখ, কি জানি কি হবে৷ 
এ কি বাপুং কেন ওব! এমন কবলে ।,, ঠাকুব তখন বাব বাব তাই 
বলতে লাগ্লেন। কিন্তু পবে যখন বাত অনেক হয়েছে তখন আমাকে 
বললেন “দেখ, এব পব ঘৰ ঘব,আমাব পুজে। হবে 1, পবে দেখবে 
একেই সবাই মানবে, তুমি কোনো চিত্ত! ক'বো না। সেই দিনই 
আমাব বলতে শুনলুম । কখনও .“আমাব' বলতেন, না। বলতেন, 
“এই খোল।টাব'.বা আপনাৰ শবীর দেখিষে “এই এব ১ 


- কালব্যাধি নিজ দেহে নিষে বামকু্ণ মহাপ্রয়াণেব উষ্ভোগ কবছেন, 
ভক্তেবা প্রাযই চেপে ধবেন) “আপনি নিজে একটু ইচ্ছে করুন, ভাল 
হযে উঠুন।% 

সহান্তে উত্তব দেন ঠাকুব, “সে কিগো» যে মন ঈশ্ববকে দিয়েছি 
1 আব কি ক'বে ফিবিয়ে আনি? নিজের ইচ্ছেই বা আব বেখেছি 
কই যে, মাকে বলবো সাঁবিষে দাও 1৮ 

জাবদামণি সেদিন শেষ চেষ্টা হিসেবে তাবকেশ্ববে হত্যা দিতে 
গেলেন। এ সম্পর্কে নিজে বলেছেন £ 

একদিন বায়, ছুদিন যায, পডেই আছি। বাতে একট! শব্দ 
পেষে চমকে উঠলুম-যেমন অনেকগুলো হাঁভি সাজানো থাঁকলে 
তার উপব ঘা মেবে যদ্দি কেউ একটা হাঁড়ি ভেঙে দেষ, সেই রকম 
শব্ব। জেগেই হঠাৎ আমাব মনে এমন ভাব এল, 'এ জগতে কে 
কাব স্বামী? এ সংসাবে কে-কাব? কাব জন্য আমি এখানে 
প্রাণ হত্যা কবতে বসেছি ?- একবারে সব মাধ কাটিযে এমনি 
বৈবাগ্য এনে দিলে! আমি উঠে গিষে অন্ধকাবে হাতভাতে 
হাতাতে মন্দিবেব পেছনেব কুণ্ড থেকে ন্নানজল নিষে চোখে মুখে 
দিলুম, খানিকটা! খেলুয- পিপাসা গলা শুকিষে গিষেছিলঃ না 


' ১ মাষেব কথা, ১ম খণ্ড; উদ্বোধন 


দেবী মাবদীমণি ১৪৫ 


খেষে' পড়েছিলুম কিন ! উরি তর তাৰ পবদিনই 
চলে আসি। | 

আসতেই ঠীঁকুব বললেন, ৭কিগো কিছু হল? কিছুই না1, 
ঠাকুরও স্বপ্ন দেখেছিলেন, ওষুধ আনতে হাতী গেল। হাতী মাঁচি 
খুঁড়ছে ওষুষেব জন্য । এমন সময গোপাল এসে বণ তৈডে দিলে । 
আমার জিজেস কথলেন, “তুমি শব দেখ? 

“দেখলুম, মা. কালী ঘাড কাত 'ক'বে বযেছেন। বললুম, “মা, 
তুমি কেন এমন কবে আছ? মা কালী বললেন, ওব এঁটের জন্য 
(ঠাকুবের গলায় ঘা দেখিয়ে ), আমাবও হয়েছে ঠাকুব বললেন, যা 
কিছু ভোগ সব আমাব উপর দিযেই হয়ে গেল। তৌমাঁদেব আর 
কডিকে কষ্ট কবতে হবে না। জগতের অক অন্ত আমি ভোগ 


কবে খেল” 


'মহাপ্রযাণ এবার আসন্ন | সজল চক্ষে বি 
ঘনিষ্ঠ ভক্তশিল্তের! শব্যাপাঁশে দীভিষে আঁছেন। 'সাবদাকে উদ্দেশ 
ক'বে ঠাকুর এসমষে বললেন, “দেখগো, কেন জানি নী আমাৰ মনে 
সর্ধদাই ব্রহ্মভাবেব উদ্দীপন! হচ্ছে 1” 

এঁকথায আব কি উত্তর দেবেন সারদামণি? এ যে মহাঁসমাধি 
ও চিববিদাষেব ইঙ্জিত। কঙ্কালসার বোগজীর্ণ দেহটিব দিকে তাকিষে 
নীববে ভিনি তখন অশ্রু বিসর্জন কবছেন। ব্রঙ্গে লীয়মান, আপ্তকাম 
ব্রহ্মাবিদ্‌ সাধককে কে আব টেনে বাখতে পাবে ? 

দেহ ত্যাগেব দেই ভযঙ্কর দিনটি বিছানাব বালিশে কোনোমতে 
টে ৮195555 ভক্ত 
লেবকদেব মুখে হতাশাব ম্লান ছাষা। 

ঠাকুরকে নীবব দেখে সবাই ভেবে নিয়েছিলেন, মোর 
বাকৃশক্তি বিনষ্ট হয়ে গিষেছে। কিন্ত সাঁবদমিণি ও লক্ষমীদেবী ঘবে 
ঢুকতেই 'তিনি মুখ খুঁললেন। ম্বহম্ববে বললেন, “এসেছ? দেখ, 
আমি যেন কোথাষ যাচ্ছি--জলেব ভেতব দিয়ে অনেক দু'ব 1 
সাধিকা (১)-১* 


১৪৬ ভাবতেব সাধিকা 


সারদামণি ত্রন্দন কবতে লাগলেন, ঠাকুব বললেন, “তোমাদেব 
ভাবনা কি? যেমন ছিলে তেমনি থাকবে । আব এবা (নবেজ্্ 
প্রমুখ ) আমাব যেমন কবেছে, তোমাযও তেমনি কববে 1৮১ 


সারদামদিব সাধন প্রস্তাতি, বিব্য ব বপায়ণ ও গুকবপিণী মাতৃ- 
শক্তির উজ্জীবন, এই তিনটি, লক্ষ্যের প্রতিই ঠাকুব রামকুয়েব দৃষ্টি 
ছিল সদা জাগ্রত। বিশেষ ক'বে দক্ষিণেশ্ববে থাকার কালেই, কখনো! 
প্রকান্ড 'কখনো৷ বা! প্রচ্ছন্নভাবে এ প্রস্ততিকে তিনি পূর্ণাঙ্গ ক'রে 
তুলতে বন্তবান থাকতেন গম্ভীরানন্দজী লিখেছেন £ 

নাতাঠাকুবাশীকে ভিনি পুজা কৰিয়া, অন্যভাবে সন্মান দিয়া এবং 
নানা সূয়ঘে কথাপ্রসঙ্গে তাহার দেবীত্বেব উল্লেখ করিয়া তাহার 
অবচেতনাকে এ বিষষে জাগরূক বাখিতেছেন। ন্থীয় সাধনার 
দ্বারা উজ্জীবিত ও অনন্তশক্তিপূর্ণ বহু মন্ত্র স্ত্রীমাকে শিখাইয়া' এবং 
কিরূপ অধিকাবীকে কীদৃশ মন্ত্র দিতে হইবে ইত্যাদি বলিষ। দিয়া 
তাহাব গুকশক্তিকে কার্ষোন্ুণথী করিতেছিলেন। অধিকন্ত বালক 
ও মৃহিল। ভক্তদিগকে শ্রীমাযের নিকট পাঠাইযা এবং এ সঙ্গে নান! 
উপদেশ দিষ! তাহাব মাতৃভাব প্রসারেব ক্ষেত্র বচনা কবিতেছিলেন। 
ইহাবই সঙ্গে তিনি আবাব তাহ।কে স্পষ্টই ভাব গ্রহণে আহ্বান 
কবিভেন এবং ভক্তগণকে এ ভাবী পরিণতিব জন্য প্রস্তুত কবিতে 
থাকিতেন । 

মহাসাধক বামকুষ্ণকে কেন্দ্র ক'বে বুতব বিল্মঘকব কাণ্ডই তখন 
দক্গিণেশ্বরে সংঘটিত হচ্ছিল । ভাবাবেশ, ধ্যান ও সমাধিব নৃতন নূতন 
দৃশ্থাপটেব ঘটছিল পবিবর্তন। এ সমযে দেবপ্রতিম পতির মধ ভাব 
লোকোত্তব বপটি বাব বাৰ প্রত্যক্ষ কবেছিলেন সারদামণি, উপলব্ধি 
কবেছিলেন তব প্রকৃত স্ববপ । 

বেলা তখন দিপ্রহর । ঠাকুব বামকুষ্ণ ভোজনে বসেছেন, আর 
সারদামণি পাশে বসে একটি হ।তপাঁখা নিষে তাঁকে হাওযা কবছেন। 


5 ইমা সাব্দা দেবী দ্বামী গভীবালন্দ 


দেবী সারদামণি - ১৪৭ 


কিছুন্গণ তাঁকিয়ে বইলেন তিনি । তাবপব গলায় আচল টেনে মাটিতে - 
সাথ। ঠেকিয়ে ভক্তিভবে প্রণাম নিবেদন করলেন! 

সবিস্মন্সে মুখ ভুলে চাইলেন রামকৃষ্ণ । বললেন, “কিগোঃ এমন 
অসনয়ে প্রণাম ?” 

পত়্ী এ প্রন্মেব কোনো উত্তর দিলেন না, হাত ছটি তখনো ভাব 
অগ্তলিবন্ধ। আবার প্রশ্ন, “কি হয়েছে বলে! না গো!” 

তবুও সারদামণি নীবব নিশ্চল হয়ে বসে রয়েছেন। বালকম্বভাব, 
কৌতূহলী ঠাকুব কিছুতেই ছাড়বেন ন!। বললেন, “কি হযেছে, খুলে 
ব্লতেই হবে। নইলে আমি আর খাবো না 1%- 

এবাব মুখ খুলতেই হল সারদামণিকে ! বললেন, “আমি দেখলাম 
এক আশ্চর্য দৃশ্য! তুমি সামনে বনে খাচ্ছো, তোমাৰ কাধ অবধি 
ঢ্হেটি ঠিকই বয়েছে, কিস্ত তাব ওপরে বয়েছে মা-কালীর মাথাটি, 
সোনার মুকুট ভাতে ঝলমল করছে। স্পষ্ট দেখলুম, তোমার হা 
দিয়ে মা-ই খাচ্ছেন। এটা কি দেখলাম গো! ?” 

শঠিক দেখেছো তূমি।” সুচাকি হেসে ঠাকুব উত্তব দিলেন । 

বামকুষেব তপস্তাসিদ্ধ মহাজীবনে সাধ্য আব সাধক, ইষ্ট আব 
ভক্ত তখন্‌ একীভূত হতে চলেছে । 


সারদার জননী শ্যামাসুন্দবীব ক্ষোভ ছিল, কন্যার ভাগ্যে এ 
জীবনে আর স্বাভাবিক জীবনযাপন ককা সম্ভব হল না) একদিন 
ভুঃখ ক'রে বললেন, “এনন পাগল জ্ঞামাযেব সাথে আমাব সারদাব 
বে দিলুম, আহা! ঘব-সংসার কবলে না, হেলে-পিলেও হল না, ম! 
বলা শুনলে না 1” 

রামকৃষ্ণ শুনতে পেলেন এ কথ । মৃহৃত্ববে উত্তর দিলেন, “শাশুড়ী 
ঠঁককণ, সেজহ্য আপনি দুঃখ করবেন না, আপনার মেষের এত 


ছেলেষেফে হবে শেষে দেখবেন--মা ডাকেব জ্বালার আবাব অস্তির 
হযে উঠবে 1৮ 


১৪৮ ভারতেব সাধিকা 


একদিন' পত্বীকে প্রীবামরু্ স্পষ্ট ভাবাষ প্রশ্ন ক'রে বসেন, 
প“তোম।র কি ছেলে-পিলেব ইচ্ছে আছে নাকি মনেতে 1?” 

উত্তর পেলেন, “না আমি কিছুই'চাইনে, চাই কেবল তোঁমাব 
আনন্দ। তোমাব তু্টি। তুমি বা' কিছু' নিষে সুখী থাকো, তই 
আমি চাই 1” 

* “বেশ, বেশ । 'পবে দৈখবে, তোমাব কত সন্তান আসবে, দেশ- 
বিদেশেব কত ভক্ত আসবে। তোসান গা মা বলে ডাকবে। 
তুমিও'তাদেব দেখবে 1৮ 

এভাবে মাঝে মাঝে, সাবদামণিব ভবিষ্যৎজীবনেৰ ৮ নির্দিষ্ট 
ভূমিকাটিব আভাস দেন বামকুষ্ণ। 

দক্ষিণেশ্ববে থাকবাব সমঘ থেকেই বামকুষ্ ভীঁর অন্তুবক্গ ভক্ত 
সম্তানদেব সঙ্গে সাবদামণির ঘনিষ্ঠ পবিচব সাধন ক'বে দিয়েছিলেন । 

” ভক্ত লাটু একদিন নিভৃতে বসে ধ্যান কবছেন। ঠাকুর তাকে 
07674394529 
বসে নযদা ঠেস্ছেন।” 

তাবপৰ নিলেই নটিকে নদে কির 
কাজে লাগিষে দিলেন। 

পিতাব চাঁপে পডে ভক্ত রাখাল বিবে কবেছেন, কিন্তু সাবা! দেহ 
দনপ্রাণ তাৰ পডে আছে, দক্ষিণেশ্ববে ঠাঁকুব শ্রীরামকূক্বে কাছে। 
সেদিন তাঁব নববিবাহিতা স্ত্রী ঠাকুবকে দর্শন কবতে এসেছেন ৷ ঠাকুব 
তাভাভাড়ি সাবদানণিকে বলে পাঠালেন, “আঁধাব বাঁখালেৰ বউ 
এসেছে । ছেলেব ব্উ, খালি হাতে দেখতে নেই, টাকা দিষে যেন 
মুখ গ্যাখে 1” 

রাখালেব স্ত্রীকে সাবদামণি প্রাণভবে আশীর্বাদ কবলেন, পুত্রবধূ 
বূপেই গ্রহণ কবলেন তাকে! 

নবেন্দ্রনাথ, উত্ভবক্ালেব বিবেকানন্দ, তখন সবে টা 

আসা বাওরা শুক কৰেছেন | নাগকুষ্ একদিন সাবদামণির কাছে 
ভাব প্রনক্গ তুললেন । সোৎসাহে বললেন, “এমন চোখ ভোনাথ 


ঃদ্বী সাবদামণি ১৪৯ 


দেখাবো যেমনটি, আব গ্ভাখে। নি। আমি: নবেনের কথা! বলছি। 
-ুত্তিমস্ত জ্বীন, সগ্তধিমগ্তল থেকে, এনেছে। ৮৮০৮০০০৭ 
তুমি-দেখো ।” 85-85--৭ 
উত্তবে সাঁবদামণি বলেন, কি ক'বে দেখবে ? ,আমি./তো 
ছেলেদের সামনে বেরুইনে 1৮১, , ২, - 

“আচ্ছা সে হবেখন।”, উল 
আব একদিন নবেনকে পাঠালেন নহবতে:কি একটা দরকারি -জিনিস 
আনবাব জন্য ॥ বেড়াব ফাঁক দিবে নবেনকরে দেখলেন সারদামণি। 
আধঘত উজ্জ্ু চোখ ছুটি দেখে খুশী হলেন।: মনে মনে বললেন, “এমন 
স্বচ্ছ চোখ কি য়ানুষেব হয? - এ যেন আবশি ॥৮ (*. 
,  মবেন রাখাল এসব ত্যাগী ছেলেদেব নিষে ঠাকুরে কি আনন্দ | 
এই আনন্দ দেখে সাবদামণিবও হৃদয় জুভিষে যায়। ঠাকুবেব নবীন 
ত্যাগী ভক্তদেব মনেপ্রাণে তিনি গ্রহণ কবেন নিজেব সম্ভানবপে। 

ভক্ত যোগেনকে নিয়ে বামকৃ্* এরদিন সাবদামদ্বি কাছে এসে 
উপস্থিত হন। পবিষ্কার ভাষায বলেন, “এব চবপ ধবে তুই পড়ে 
থাক্‌, এখানেই তোব সব হবে ৮ 

যুবক ভক্ত সাবদা দক্ষিণেশ্ববে প্রাই এসে উপস্থিত হন ভগ্নবৎ- 
পপ্রস্গ-শোনাব জন্য । ঠাকুব একদিন ,সারদামণির আবাস নহবত 
এরেব দিকে , অঙ্গুলি 08 “তোর দীক্ষা হবে 
গখান থেকে 1৮ - 

কে ডিবেট রাড রিনা 
এই ছুজনকেই দীক্ষা গ্রহণ কবতে হুষ সাবদামণিব কাছ থেকে । 

কাশীপুবে রামকৃষ্ণের বোগশয্যাব পাশে, অন্তরঙ্গ সেবকবপে 
এসে উপস্থিত হন আবও ত্যাগী ভক্তেরা। এই- ভক্তদেব ৷ জঙ্গে 
ঠাকুব বামকৃষ্ণেবই ইচ্ছাষ ও ইঙ্গিতে স্ছাপিত হুযেছিল সাবদামণিৰ 
অচ্ছেন্য যোগন্ুত্র। এই স্ুত্রেব মাধ্যমেই রামকুষ্ণমণ্ডলীর জননী- 


রূপে, ধারযিত্রীৰপে উত্তরকালে বিকশিত হষে উঠেছিল তাব অধ্যাত্ব- 
জীবন। 


১৫০ ভাবতেব সাধিকা। 


'ক্ষিণেশ্বরে যে সব নাবী ভক্ত রামকুষ্েব চবণতলে এসে 
উপবেশন কবতেন, তাদেব মধ্যে অনেকেই সাবদামণিব পুত সান্ধ্য 
পেয়ে ধন্য হযেছেন, ভাব আশীর্বাদে শনি জা বায়াত 
সাধনাব পথে ॥ 

গোপালেব মা, যোগেন-মা॥ গোলাপ-মা ডি ঠাকুর রামকুঞ্েবই 
ইচ্ছায় ও নির্দেশে সাবদামণিব দিব্য জীবনের সঙ্গে যুক্ত হযেছিলেন, 
তার ভক্ত, সী, সেবিকাবপে হয়েছিলেন কৃতার্থ। ” ৮ 

' সারদামণি 'এ সময়কাঁব কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন, “কোনোদিন 
ঠাকুবেব ঘৰ একটু ফাঁকা দেখলেই গোপালেব মা ছুটে এসে বলতেন 
ও বৌমা, শিগগীব চলো, গোপীলকে একটু দেখা দিয়ে এসে|। 
তোমাদেব একত্তব না! দেখতে পেলে মনে আমাব তৃপ্তি হয না । ওঠো” 
শিগ্‌গীব চলো। কে কখন 'এসে পভবে 1” 

নিভূতচাবিণী, পতিগতপ্রাণা তপন্থিনী সাবদামণিব আনন্দেব জন্কেে 
ঠাকুবেব এই নাবীভক্তেবা যেন সদ। উন্মুখ হষে থাকতৈন। 

গৌবীমাব ভালোবাস! ও শ্রদ্ধা ছিল আবে! উচ্ছল, আবো জীবন্ত । 
বামকষ্চ সহধমিণীকে একাস্তভাবে গ্রহণ রি তিনি বামবুষণ 
শক্তিবপে, মহিমমযী দেবীবপে । 

নে “ঠাকুব এমন ত্যাগী 
পুকষ, হাত দিষে পয়্সাটি অবধি ছু'তে পাবেন না। ভাবদ্ী হযে ম! 
এত অলংকাব পরে থাকেন, এটা থেন দৃষ্টিকটু লাগে ।” এই ধবনেব 
মন্তব্য শুনে সাবদামণ্রি একদিন দেহেব সব গহন৷ খুলে ফেললেন। 

গৌরীমা সেদিন দক্ষিণেশ্ববে ছিলেন, ফিবে এসে দেখলেন, 
মা সাবদামণি নিবাভবণা হযে বসে আছেন । সব বুত্তাস্ত জানবাব 
পৰ তিনি তো মহ! উত্তেজিত। মাকে যাবা অলংকাব বর্জনেব উপদেশ 
দিষেছিলেন তীব্র কণ্ঠে কবলেন তাদেব ভর্সনা। তাবপব ম। 
দাবদামণিকে বললেন, “তুমি বৈকুষ্ঠেব লক্ষী । ভোমাঁষ কি এমন 
বেশ ধবতে আছে ! তোমাব গাষে সোনা থাকলে তবেই তো! হবে 
জগতেব কল্যাণ আব বাডবাডভ্ত 1” 


“দেবী সাবদামণি 5৫5 
এবীব গৌবী-মা ও যোগেন-মা প্রভৃতি ভক্ত সহচবীরা সারদা- 
মনিকে বত্তু ক'বে -ভাঁলো৷ শাভী গহনা দিষে সাজালেন ৷ বললেন, 
স্যাঁখে। তো কেমন সুন্দৰ তৌমায মানিয়েছে! রাবি হলোচ হাতে 
এই সাজে দর্শন দেবে ।৮ 
স্বভাব-লাজুক' সাবদামণি এ বেশে রি 
নন, ভক্ত সেবিকাবাও কোনোমতেই তাকে ছাড়বেন না । - অবশেষে 
গৌবীমাব জোব ও 'আবদাবেব কাছে সাঁবদামণিকে হাব মানতেই 
হল, ঠাকুবেব কাছে; খিষে ধ্লাড়ালেন তিনি। ভক্ত সঙ্গিনীদেব মধ্যে 
আনন্দেব বান ডেকে উঠল । 
একদিন সাবদামণিকে দেখিষে বহস্তভবে বামকুঞ্চ বললেন, “আচ্ছ। 
গৌবীদাসী, তুই ওকে বেশী ভালবাসিস না আমাকে? ঠিক কৰে 
বলত ?” , 
একথাব উত্তব দিলেন গৌবীমা একটি চমৎকাব গানেব মধ্য 
বাষ হতে তুমি 
বড নও হে বংশীধারী, 
লোকেব বিপদ হলে 
ডাকে মধুন্দন ব'লে, 
তোমার বিপদ হলে পবে 
বীশীতে বলো বাইকিশোবী । 
'গানেব পদ শুনে লজ্জা সংকোচে সাঁবদামণি গৌবীমাব মুখ 
চেপে ধবতে চাইছেন, আব ঠাকুব বামকৃষ্ণ মিটিমিটি হাসছেন। সে 
এক অপূর্ব দৃশ্া। 


গৌবীমাব জননী গিরিবালা দেবী ছিলেন এক বিশিষ্টা কালী- 
সাঁধিকাঁ। কবিত্বশক্তিও তীব বেশ ছিল। মাঝে মাঝে দক্ষিণেশ্ববে 
এসে স্ববচিত শ্যামা-সংগীত গেষে বামকুঞ্ককে তিনি আনন্দ দেন। 
বামকৃষ্ণকে তিনি খুবই শ্রদ্ধাভক্তি-কবতেন, মা-কালীব ববপুত্রবপে। 


১৫২ ভাবতেব, সাধিকা! 


কিন্তু সাবদায়ণিব অধ্যাম্জীবন সম্পর্কে তব খুব একট! উচ্চ দ্বাবপ! 
ছিল না। দাবদামণি " সিদ্ধপুকব বামকৃঝের দ্ত্রএবং একজন সাধারণ 
ধর্মপ্রাণ। নাবী মাত্র, এর বেশী তাকে আব ক্ছি ভাবতে গিবিবালার 
মন সাষ দিত না। 

৫৮ রা তা 
বিতর্ক, হতো, মতাস্তব হতো! . 

,সেদিন গৌবীমা বলেন, “সারা জীবন,ভুমি এত সাধনভজন কবলে, 
84155 এতে 
তোমাব গুরুতব অপবাধ হচ্ছে, জেনে বেখো |” - 

ঠতোদেব তপস্তাব জীবনে এখনো৷ অভাব রষেছে, দিসি 
বলিদ্‌। আমাব অন্তবে সদা বিরাজ কবছেন আমাব ইষ্টদেবী, স্বষং 
ত্রিপুবেশ্ববী। আব কাডিকে দিবে আনা প্রবোজন নেই? দৃঢ়্যরে 
জবাব দেন গিবিবাল! ! 

গৌবীমা ছুঃখিতা হলেন মাষেব এই মনোভাবে। প্লেষেব গ্রে 
বললেন, “তা বাপুঃ তোমাৰ ভাগ্যে থাকৃলে তে! হবে 1” 

সেদিন মন্দিবে ও বামকুষ্চেব কক্ষে প্রণাম সেরে গিরিবালা 
বাভিতে ফেববাব উদ্যোগ করছেন, কন্ঠ! তাকে ধরে নিষে গেলেন 
নহবতে সাঁবদামণিব আবাসে ৷ 

বৃদ্ধাকে আস্তরিক অভার্থনা জানালেন সারদামণি। কক্ষে প্রবেশ 
ক'বে সাবদামণির দিকে, দৃষ্টিপাত কবাব সঙ্গে সঙ্গে জাতকে উঠলেন 
গিবিবালা" দেবী । বিশ্ব কণ্ঠে বলে উঠলেন, ত্যা, মা তুমি! 
এ যে আমাবই সেই-” 

কথাটি ভাব অসমাপ্ত ববে গেল। ভাবাবেগে বিহ্বল হবে লুটে 
পভলেন সাবদাঁমণিব চবণতলে, বাব বাব তাব চবণধূলি তুলে নিলেন 
নিজেব মস্তকে ৷ ঃ 

সাবদামণির চোখে মুখে স্মিতহাঁনিব আভা । প্রশ্ন করেন, “কি 
মা, কি হযেছে তোমাৰ? অমন করছো কেন ?% 

গোৌবীমাব অন্তব তখন বিজবগর্বে ভবগুব । বললেন, প্কী আবার 


দেবী আবদীমণি,- ১৪৩ 


হবে?” যা! হবাব তাই হযেছে 1৮ - বৃদ্ধা কালীসাধিক। মাতাব :দিকে 
তাঁকিযে তখন তিনি কৌতুকোজ্জল হাসি হাসছেন । 

-সাধাবণ মানবী বলে যাকে মনে কবতেন, সেই সারদামণির ভেতব 
সাধিকা গিরিবালা দেখলেন তাৰ ইষ্টদেবীব জ্যোতির্মরী রি, তাই 
'ভাবেব আবেগে হযেছিল ভাব ক্ঠবৌধ । 


অসীমেব মা নামে পবিচিতা এক ধার্সিক৷ মহিল। প্রায়ই ঠাকুব 
বামকৃষ্ধেব কাছে যাতাধাত কবতেন। অবসব পেলে নহর্‌তে 
সাবদামণিব কাছেও এসে তিনি বসতেন । এই মহিলাব বিশ্বাস ছিল, 
ঠাকুবই, ত্বযং বাব বিশ্বনাথ! কিন্ত মাঝে মাঝে নান। প্রশ্ন তাৰ 
সনে উঁকি দিত । ভাবতেন, 'উনি যদি সত্যই * বিশ্বনাথ, তবে তাৰ 
সাঙ্গোপাক্গবা কোথায়? গলা বিষধব সর্প থাকবে আভিবণ বপে, 
পাঁশে অধিষ্টিতা থাকবেন স্ববং পার্বতী । কই, সে সব তে! কিছুই 
দেখছিনে ৷ তবে'কি ইনি শিব নন, শুধু নিজেব ভাবাবেশে আমি 
একটা কাল্পনিক দেবমুদ্তি খাভা কৰতে চাচ্ছি? | 

একদিন নহবতে বসে ঠাকুবেব ভাইঝি লক্ষ্মীদেবীব সঙ্গে বসে 
তিনি কথাবার্তী বলছেন । ঠাকুর তখন ধ্যানে বসবাব জন্য বেলতলার 
পঞ্চমুণ্তী আসনেব দিকে যাচ্ছেন। এদের ডেকে বললেন, ভোমর! 
এত কি সব বলছে? গো। এসো. আমবা৷ বেলতলা য় গিষে বসি, 
সেখানে ধর্মকথা হবে 
রা লক্ষীদেবীব হাঁতেব কাজকর্ম সেবে নিতে কিছুটা দেবি হল । 
ইতিমধ্যে ঠাকুব বেলতলাষ গিষে বসেছেন এবং সাঙ্গ সঙ্গে ডুবে 
গিষেছেন ধ্যানেব গভীবে । লক্ষ্মীদেবী ও অসীমেব মা কিছুক্ষণ পবে 
বেলতলাষ গিবে উপস্থিত হন 'এবং ঠাকুবের দিকে বাতি 
সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে উভরে হতবাক্‌ হযে ঘান।  - 

অসীমেব মা নার 
বসে আছেন, আব একটি বৃহদাকাব নাগবাজ কণ। বিস্তাব ক'বে 
নিশ্চল হজে বিরাজ করছে তাঁর পশ্চাৎ দিকে । আশেপাশে কণ! 


১৫৪ ভাবিতেব সাধিকা 


নাচিষে খেলা করছে আবো কষেকটি 1ববধব সর্প । .অসীমেব না 
তো ভবে আড়ষ্ট। অনুস্তপ্ত হয়ে ভাবছেন । “কি ছেলেমানুবী বুদ্ধি 
আমাব হয়েছিল, কেন সাধ জেগেছিল ঠাকুরকে বিশ্বনাথবপে দর্শন 
করাব জন্য ? এবার, এই জিন নাপঞুলো 'কি-কাবে বসে কে 
জানে? 

এদিকে লক্ষ্মীদেবীও চিত্রাপিতেব মনো দাড়িয়ে দিয়ে দেখছেন 
ঠাকুবেব লোকোন্তব দিব্যবপ। শিঁববপে যোগাসনে খ্যানস্থ ভরে 
আছেন আাব ভাব ৰাম উকতে বসে আছেন পত্তী সারদামণি | 

ধাধাষ পড়ে গেলেন তিনি। ভাবলেন, এই তো খুঁড়িাকে 
দেখে এলুম নহবভে গুহস্থালিব কাঁজ করছেন | তানি কি করে এসে 
গিষেছেন এখানে ? কেনই বা বিবাজ কবছেন এই ভঙ্গীতে ? দিনেব 
স্পষ্ট আলোয় কি ক'বে ঘটছে এ সব ?£ 

তখনি ছুটে গেলেন নহবতে । আশ্চর্য হলেন দেখে, সাবদানি 
সেইখানেই উপবিষ্ট ববেছেন বান্নাবান্নাব কাজে । 

আবার ছুটে এলেন লগ্ষ্মীদেবী বেলতলায় ঠাকুবের কাছে। 
এবাবও দেখা গেল সেই বিস্ময়কর দিব্য দৃশ্য ৷ 

অভ্ঃপব সর্পকুল নেখান থেকে অদৃশ্য হযে গেল, এবং ঠাকুর 
রামকুব তখনো স্থাণুবৎ বসে রইলেন ধ্যানস্থ হবে ৷ দুব থেকে ভক্ভি- 
ভবে তীকে প্রণাম নিবেদন কবে লক্ষ্মীদেবী ও অসীমেব মা ইঞ্টনাম 
জপে নিবিষ্ট হলেন। বেশ কিছুক্ষণ পৰে ঠাকুরেব ধ্যানভঙ্গ হল, 
ভক্ত নাবীদেব সাথে দ্-চাবটি কথা বলে, ফিবে গেলেন তিনি নন্দিরর 
চত্ববে, তার আপন কক্ষে । 

নহবতে গিষে ভক্তিভরে সাবদামণিকে প্রণাম কবে লক্্রীদেবর 
সোহসাহে, সবিষ্তাবে, বর্ণনা করলেন ভাব দিব্যদর্শনেব কথা! দেই 
সঙ্গে মন্ুবা কবলেন, এখুড়িনা, তুমি তো! সাদান্য মেয়ে নও? এ 
জন্যই ভো খুডোনশাই বলেন,-আনি কি আর লাউশাকন্থাকী- 
পুইশাকখাকীকে বে কবেছি।” 


। দেবী সারদামপি ১৫৫ 


ব্লসিক দক্ষিণেশ্ববের একজন মেথব ও ঝাড়ুদাব। জন্মগত শুভ 
সংস্কাব নিষে সে জন্মেছে । তাই সাবাদিনেব কাজের ফাঁকে ফাঁকে 
শ্রীবামকৃষ্েব আশেপাশে ঘুরে বেডায়। ভক্তসঙ্গে ঠাকুব কত নর্তন- 
কীর্তন, আনন্দলীলা করেন, বসিক মুগ্ধ হয়ে সেদিকে তাকিষে থাকে, 
মন ভীব- খুশীতে ভবে, ওঠে। 'প্রায়ই বসে বসে ভাবে, “কি ছুবদৃষ্ট 
আমার। নীচ অস্পৃশ্য মেথবকুলে জগ্েছি,' ঠাকুবেব -ভক্ত-সমাজে 
আমাব প্রবেশেব অধিকার নেই। নইলে আব দশজনেব মতো! তার 
কাছে গিষে আমিও তো বসতে পাবতূম, প্রাণভবে ভাব কথা' শুনভুম, 
হরি-কীর্তনে যোগ দিতৃম 1 

এই মর্মবেদনার কথা রসিক ঠাকুরকে কি কবে জানাবে? 
সংকোচে ও ভষে নিজেকে সে দূবে সরিষে বাখে। 

সেদিন মাথায এক বুদ্ধি খেলে গেল। নহবতে তো! ম! বাস 
করছেন, সবাইব যেমন ম। তিনি, তেমনি বসিকেরও মা। ভাব দঘ। 
হলে বাবাব দযা হতে কতক্ষণ? এই সাব কথাটি বুঝে নিষে রসিক 
নহবতেব আশেপাশে ঘুরতে লাগল, কখন নুযোগমতো! মাকে তাব 
প্রাণেব আকাজ্াটি নিবেদন কৰা যাষ। 

সাবদমণি লক্ষ্য কবলেন, মন্দিবেব পুবনো৷ ঝাডুদাৰব বদিক 
প্রাযই নহবতেব চাবপাশে ঘোরাঘুবি কবছে। কিচায় সে? কেনই 
বা বার বাব এত আসা-ষাওযা। একদিন হঠাৎ বসিকেব সামনে 
গিষে দীভালেন সাবদামণি, বসিকও স্থযোগ পেষে লুটিষে পড়ল তাব 
চবণতলে |: বেঁদে বলল, “মাগো, বাঁবাব কাছে তামাম মুলুকেব কত 
লোক আসে । শুনেছি তীব দয়া হলে নাকি ঈশ্ববেব দর্শন পাশয] 
যাষ। এত লোককেই তো বাবা! দয়! কবছেন, আসাব মতো দীন 
হীনকে কি কববেন না? আপনি আমাব হয়ে তাকে একটু বলুন। 
আমি তো আপনাদেব চবণতলেই পড়ে আছি, না! 1” 

সারদামণিব অন্তর বিগলিত হল, ন্নেহভবে আশ্বাম দিলেন, 
“আচ্ছা বাবা, ভূমি ভেবে! না, আঙি ভীকে বলবো ।» 

"একদিন অবসবমতো ঠাকুবকে বসিকেব আবেদনের কথা ভিনি 


৬৫৬ ভাবতেব সাধিকা 


নিবেদন কবলেন। অর্ধনিমালিত নেত্র ঠাকুব সংক্ষেপে সু: উত্তর 
“দিলেন, গছ" |” 71? শ 

কষেকদিন পবেব কথা । পঞ্চবটাব ভেতব ঠাকুব ধ্যানাসনে বসতে 
"চলেছেন, পথে বসিকেব সঙ্গে দেখা । ঠাকুবকে দেখেই সসম্ত্রমে 'পথ 
ছেভে দ্রীভীবঘ। হাতেব ঝাড়ু বিজিত দিয়ে জোভ হাতে 
নিবেদন কবে তার প্রণাম । 

তাব দিকে দৃষ্টি পডামাত্র ররর 
আব আধ,” বলে এগিষে গিষে প্রেমভবে কবেন তাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ 1 
সঙ্গে সঙ্গে লোপ পেষে যায ১81 যান সমাধির 
গভীবে। | 
দেরনানবের এই স্পা ররিক ভার হন নার দেহি 
-থবথব ক'রে কাপতে থাকে, ছুই চোখে ঝবে প্ররেমাশ্রুব ধাবা, তাবপর 
সংবিতহীন দেহটি লুটিযে পড়ে ভূমিতলে । রি 

বাহাজ্ঞান ফিরে পেষেই আনন্দ-আবেশে অধীব বসিক ছুটে বাঁ 
-নহবতে মা-সাবদামণিব আবাস দ্বাবে। কৃপামধীব কৃপাব হযেছে সে 
বাবাব কৃপাধন্ত, উকিল রি লাজ কবতে 
খাকে। * নু 


ররর পবই সা ানিনি উুনিনিল্ন। 
ঠাকুবেব তিবোধানেব আর বেশী দেবি নেই। 

দক্ষিণেশ্বরে থাকতে ঠাকুব একদিন নিজেব সম্পর্কে তাকে 
-বলেছিলেন, “যখন দেখবে, বহু লোকে একে মানবে, শ্রদ্ধাভক্তি কববে, 
তখন জানবে, এব অন্তর্ধানেব সময হযে এসেছে 1 - 

সাবদামণি সভযে দেখলেন, ঠাকুবেব কথিত এ লক্গণটি কাশীপুরে 
-থাকতে একদিন মিলে গেল । কযেকজন ভক্ত মিষ্ট দ্রব্যাদি ভেট নিষে 
-দক্ষিণেশ্ববে গিষেছিলেন, ঠাকুব তখন সেখানে নেই, বষেছেন কাশীপুবে 
বোগশব্যায় শাধিত। এ ভক্তেব দল অগত্যা ঠাকুরেব ছবিব সামনে 
'ভোগ নিবেদন কবেন এবং নিজেদের মধ্যে বিতবণ করেন সেই প্রসাদ। 


দেবী সাবদামণি ১৫৭ 


এ সংবাদ শুনে শ্রীবামাকষ্ণ সবিস্ময়ে বলে ওঠেন, "ওবা৷ এটা কি 
কবল, বলতে! ? মা-কালীকে ভোগ না দিবে এবা ছবিব সামনে 
দিষে দিলে ?” 

সাবদামণি ও ভক্তেবা বড় ভীত হযে পড়েন, পাছে এতে কোনো 
অকল্যাণ ঘটে । ঠাকুর আশ্বীস নিষে বলেন, “ওগো, ভোমবা কিছু 
ভেবো না__এব পব ঘবে ঘরে আমাব. পুজো হবে ।” একটু থেমে, 
শিশতব মতো! জেবি দিয়ে আবাব বললেন, “মাইবি বলছি-_বাপাস্ত 
দিব্যি ॥”? 

£ একদিন ঠাঁকুব প্রশ্ন করলেন নি িলারিটিত 
ছাখো ?? 

উত্তবে তিনি জানান, “হ্যা, সেদিন দেখলুম, মা-কালী ঘাড় কাঁৎ 
করে রষেছেন। বললুম, “মা, তুমি এমন ক'রে আছো কেন? 
মা বললেন, “ওর এঁটেব (ঠাকুবেব গ্ললক্ষতেব ) জন্য আমাবও 
হযেছে” 

ঠাকুব চুপ ক'বে যান। সাবদামণিব মনে ঘনায নৈবাশ্টেব কালে! 
মেঘ। ঠাকুবেব বোগ নিজে গ্রহণ ক'বে বেদনার্ত ও বিকৃতাঙ্গ হযেছেন 
জগজ্জননী, তবুও তাকে নিবামষ করলেন না । তবে আব কে সাবাবে 
এই প্রাণঘাতী ব্যাধি? 

আব একদিন সাবদামণিকে বলেন ঠাকুব, "গ্যাখো যত কিছু 
ভোগ আমাব উপব দিয়ে হয়ে গেল। তোমাদের আব কাউকে 
কষ্টভোগ কবতে হবে না । জগতেব সকলেব জন্য আমি এই ভোগ 
কবে গেলুম ।” 

এ কথাব তাৎপর্য বুঝতে সাবদামণির দেবি হবযনি? মনেপ্রাণে 
উপলব্ধি কবলেন, ভীব পতি শুধু তারই পবমাশ্রয নন, সাবা বিশ্ব- 
জগতেব পবমাশ্রয় তিনি । ঠাকুবেব কথ! কটি এক মুহুর্তে সাবদানণিব 
ব্যক্তিসত্তাকে উধ্বয়িত ক'বে দিল, ঠেলে দিল তীকে বাক্তিগত শোক- 
ছুঃখেব অতীত এক চৈতন্যমষ লোকে । 

মন্ত্রপৃত সোনা ইষ্টকবচটি বামকৃষ্ঃ ধাবণ কবতেন ভীব বাহুতে। 


১৫৮ ভাবতেব সাধিকা 


সারদমিণিকে সেদ্দিন ডেকে, তাকে দিয়ে উদ্মোচন করালেন এই কবচ, 
রেখে দিলেন তাঁরই কাছে। সাবদাব বুক কেঁপে উঠল। বুঝলেন 
মহাপ্রস্থানের সমঘ নিকটবর্তাঁ, এসমযে ঠাকুর নিজ অক্গে কোনো! 
ভূবণের সন্ধানি বাখবেন না। 

শিশ্কুপ্রধান উতর তর 
প্রস্তুত করছেন আসন্ন বিচ্ছেদের জন্য, তার ভেতরে শক্তিপাত ক'রে 
অর্পণ করছেন অধ্যাত্মজীবনের পরম এখর্ষ। রামকুষ্ণমগুলীব প্রস্তুতিপর্ব 
ক'রে ফেলেছেন সমাপ্ত । 

ইতিমধ্যে একদিন সাবদামণিকে নিকটে ভাকিয়ে এনে বললেন, 
পাখো গো, কেন জানিনে, আমার মনে সর্ধদাই ব্রহ্মভাবের উদ্দীপন 
হচ্ছে ।£ 

পতিগতপ্রাণ সাবদার বুঝতে বাকী রইল না»' আত্মা এবার ভার 
দেহপিগুব ত্যাগ করতে কৃতসংকলপ। 

১৫ই আগস্টের ( ১৮৮৬ শ্রীঃ) সেই মহাছর্দেবের দিনটি সমাগত 
হল। ভভক্ত-শিষ্তেরা ঠাকুরের শখ্যাপার্শখ ঘিবে রযেছেন, দীপ 
নির্বাপিত হতে চলেছে ধীরে ধীরে ৷ সারদামণি ও লক্্মীদেবী কাছে 
এনে ধ্রাড়াতেই ঠাকুর ক্ষীণ কে বলে উঠলেন, “এসেছো ? ছ্াখো, 
আমি যেন কোথাব চলে বাচ্ছি_জলেব ভেতর ভেতব দিয়ে অনেক 
ঘুবে। 

সারদানণিব কপোল বেয়ে ঝরছে তখন অশ্রধাবা। আশ্বাস 
দিযে ঠাকুর বামকৃষ্ণ বললেন, “তোনাদের ভাবনা কি? যেমন ছিলে, 
তেমনি থকবে। আর, এর! নবেন বাখাল প্রভৃতি ভক্তেরা আমর 
বেমন করেছে ভোদাঘ'ও তেমনি কববে। লক্ষ্ীটিকে দেখো, কাছে 
রেখে11” 

ঠাকুব সমাধিস্থ ভলেন, সে সমাধি থেকে আর তিনি ব্যুখিত হলেন 
না। ডাক্তাবেরা ঘোষণ! করলেন ভাব ভিরোধানের কথা । মর্ম্ভেদী 
আতি শোনা গেল সারদামণিব কণ্ঠে, “মা-কালী গো আমায় ছেভে 


তুমি কৌথায গেলে !” 


দেবী লারদ্বামণি, ১৫৯ 


গ্ক, ইষ্ট ও আরাধ্য পবম বস্তুবপে যে পতিকে তিনি উপলন্ধি 
ক'বে আসছিলেন এতদিন, দেই পবম বোধের কথাটিই সেদিন 
উচ্চাবিত'হল তাৰ আকুতিতে । 

সন্ধাকালে একে একে দেহ থেকে অলংকাব উন্মোচন কবছেন 
ারদামণি) সর্বশেষে সোনার বালাটিতে যেই হাত দিষেছেন, দৃষ্টি 
নিবদ্ধ হল ঠাকুব বামকৃষ্ণের অলৌকিক মূর্তির দিকে । গলক্ষতের 
আগেকার সুস্থ দেহটি দিষে আবিভূ্তি হযেছেন ঠাকুব। সাঁবদামণিব 
হাতটি চেপে ধবে বললেন, "আমি কি মবেছি যে তুমি এয়োস্্রীর 
জিনিস হাত থেকে খুলে ফেলছো৷ ?” 

হাতেব বালাটি তেমনি রষে গেল, সারদামণি আর তা খুলতে 
পারলেন না। তাবপব আপন হাতে নিজের শাভীব পাড়গুলো সরু 
করে কেটে নিলেন। স্বামী যে তীব চিন্মষ, চিরপ্রীব, তাই এয়োন্দ্রীর 
সাদ্রই তিনি গ্রহণ কবলেন। এই দিন থেকে স্বামী, নাথ, পবমপ্রভু 
শ্রীরামকৃষ্ণ চিব বিরাজিত, চিব দরীপ্যমান বষে গেলেন পতিপ্রাণ! 
এসাবদাব মনোমন্দিরে । 


ছুঃসহ শোকেব দহন কিছুটা প্রশমিত হবার পব নবেন, বাখাল ও 
"অন্যান্য ভক্ত পার্ধদেবা ভাবলেন, মা-সাবদামণিকে কিছুদিনের জন্য 
কলকাতার বাইবে তীর্থ ও দেবস্থান দর্শনের জন্য পাঠানো প্রয়োজন । 
এতে তাব হদব-জ্বাল! কিছুটা নিবারিত হতে পারবে | 

কষেকজন পুরুষ ও নারীভক্ত এবং সেবিকাসহ সারদামণি রওনা 
হন এবং কাশী ও অযোধ্যায ল্লান তর্গণ দর্শনাছি সেবে উপনীত হন 
বুন্দাবনধামে । এখানেও ভক্ত বলবাম বস্ুদেব স্বাপিত কালাবাবুর 
কুণ্রে দলে তিনি কিছুদিন অবস্থান কবেন। বুণ্তে কুপ্জে মন্দিবে 
মন্দিবে সাবদামণি স্ববে বেভান, বিবহ-সম্তপ্র হৃদ কিছুট। শান্ত হয 
বটে, কিন্তু এখানকার জীবস্ত বিগ্রহ বানকুষের স্মৃতি বিজিত 
স্থানগুলে। দর্শন কবে ঘন ঘন দিব্য ভাবাবেশে তিনি আবিষ্ট হতে 
থাকেন । ঠাকুর রামকুষ্ণের অলৌকিক দর্শনেক ফলে নাকে লাকে 


রিং ভাবতেব সাধিকা 


হয়ে পড়েন সংবিতহাবাি। ভক্ত ও সেবিকাদেব এজন্ প্রায়ই থাকতে 
হতো সন্ত্রস্ত হযে। ্ ! 

একদিন সবাই মিলে যমুনায় নৌকাযোগে ভ্রমণ কবছেন, জলেব 
দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ কবাব পব মহাভাবেব উদ্দীপনা হল। 
বাহচৈতন্ত হাবিষে সাবদামণি ঝীপ দিতে অগ্রসব হলেন বযুনাব,গর্ভে। 
সঙ্গিদীবা সবাই তীকে ধবে ফেললেন, বছ চেষ্টা তাব বাহাজ্ঞান 
ফিবিষযে আনা গেল । 

ভক্ত সেবিকা গোলাপ-মা বিপরিত 
ঠাককন, তোমাব যদি বোজ বোজ এমন ভাবসমাধি হয তাহলে 
তোমাব দেহ থাকবে কি ক'বে? ঠাকুব বলতেন,--ঘন ঘন ভাবসমাধি 
হলে নবদেহ প্রায়ই তা সইতে পাবে না, ভেঙে যায়। 'ভষ হচ্ছে, 
তুমি 'শাস্ত না হলে, তোমায আমবা দেশে ফিবিষে নিতে পারবো 
না। ভক্তদেব কাছে মুখ দেখাবো কি কবে? 

এক বৃদ্ধ সাধু প্রীযই কালাবাবুব কুপ্রে মাধুকবী কবতে আসতেন। 
চোখে মুখে দিব্যলোকেব জ্যোতি ছডানো, সদা আনন্দমঘ এক মহাঁপুকষ 
তিনি। সবাই তীকে খুব শ্রদ্ধা কবতেন। একদিন সাবদামণিব এক 
সঙ্গিনী সাধুটিকে নিভূতে ডেকে নিষে বলেন, “বাবা, তুমি এমন একটা! 
মন্ত্র জপ কবো, যাতে আমাদেব মাষেব শোক নিবাবণ হয। আমবা 
তাকে নিষে বড বিপদে পডেছি 1 

দাধুজী হেসে উত্তব দেন, “এই মাঈব আবাব শৌক কি? ওকে 
স্পর্শ কবলে সব কিছু শৌক জ্বালাৰ বিনাশ হয। না” না, মাঈৰ 
কোনো শোক নেই ।” 

গৌলাপ-মা এ মন্তব্যে সন্তুষ্ট নন। প্রশ্ন কবেন, “বাবাজী, তবে 
আমাদেব মা এমনতব হযে থাকেন কেন ?” 

“মাঈ যে হববখত তাৰ পিয়াকে দেখতে পান, তাই তো! এমন 
উন্মনা ও বিবাগী হযে থাকেন। আবে! কিছুকাল এমনিভাবে কাটবে । 
তাবপব ইনি ভাণ্ীব উজীড ক'বে দেবেন সববাইকে 1” | 

এবাব সাঁবদামণিব জীবনে উন্মোচিত হয এক নৃতনতব অধ্যায। 


দেবী সাবদামণি ৯৬৩১ 
নিজেব উত্তর-নাঁধিকী ও ঈর্বমাতা পে বে অধ্যাত্জীবনকে ঠাকুর 
বামকৃষ্ণপ্রস্তত ক'রে গিয়েছেন, অদৃস্ত বুক্মলোক থেকে আসতে থাকে 
তারই, ইঙ্গিত ও নির্দেশ । যোগেন-ম! সাঁবদামণিব' ভক্তদেব।' কাছে 
এর মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন” £ হি ০৯ 
-: বুন্দাবনৈ ঠাকুব একদিন মাকে দেখা দিযা-বলিযা ছিলেন; : ছু 
যোগেনকে (ম্বামী যোগানন্দকে ) এই মন্ত্র দাও 1৮ ইন 

প্রথম দিন মা তাৰ এ দর্শন মাথার গোলমালে হইয়াছে 'মনে 
করিযাছিলেন। দ্বিতীয দিনও এপ দেখিষ! খ্রাহ্া কবেন নাই'। 
তৃতীয় দিন এঁ দর্শন আবার উপস্থিত হইলে, মা! ঠাকুবকে 'বলেন, 
“আমি তাব সঙ্গে বথ। পর্বস্ত কই না, কি ক'রে মন্ত্র দিই।” ৯১ 

ঠাকুব বলিলেন, । তুমি মেষে যোগেনকে ০০১7 
থাকবে ।৮ 

মা আমার বাব! যোগানন্দ স্বামীকে জিজ্ঞাস ' কিল হে হব 
মন্ত্র হইযাছে কিনা । 

যোগান স্বামী বজিলেন, পনা মা, বিশেষ কোনো! ইষ চারুর 
আমায দেন নাই। আমি নিজেৰ কচিমত একটি নামজপ কবি ।” 

এ কথা জানিযা ম৷ উাহাকে একদিন মন্ত্র দিলেন। ঠীকুরেব ছবি 
ও দেহাবশেষ বক্ষিত কৌটা! সন্মুখে রাখিয়া! মা পুজা করিতেছিলেন। 
'ভিনি যোগানন্দ স্বামীকে ডাকাইযা বসিতে বলিলেন । পুজা করিতে 


করিতে মাষেব ভাবাবেশ হইল, সেই ভাবাবেশেই মা মন্ত্র 
দিলেন । 


বদ্দাবন, মথুবা ও ব্রজমণ্ডলেব তীর্থগুলি দর্শনের পর ভক্তদের 
সঙ্গে নিষে সারদামণি হবিদ্বার, জধপুর, প্রধাগ প্রসৃভি স্থানে উপনীত 
হন। 

মনে গোপন ইচ্ছে ছিল তীর্থরাজ্ৰ প্রধাগে গিষে ত্রিবেদী সঙ্গমে 
স্নান তর্পণ ক'বে সেখানকাব পবিত্র নীরে বিসর্জন করবেন নিজের 


১ মায়েব কথা, ১ম খণ্ড (উদ্বোধন ) 
সাধিকা (১য় ১5৯ 


১৬২ "-  ভারতেব সাধিকা 


কেশাদাম। এটা,তাব মনে এতকাল প্রচ্ছন্ন ছিল, .কাউকে প্রকাশ 
'ক'বে বলেন নি। 71 ॥ ৪.8: 
-এ।,ল্লানেৰ পুর্ববাত্রে,শধ্যাঁষ শুষে আছেন । সহসা গগুনতে পেলেন 
ঠাকুব বামকৃষ্ণেব কস্বব-_ লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, লক্্মী 

ঠাকুরেব ভ্রাতুষ্প, রী লক্ষ্মীদেবী সাবদামণিব সঙ্গিনী ও কা হযে 
ভরে রে ভাডোগারিজে চার বিড দলে 
সঙ্গে সাবদামণি, প্রত্যক্ষ কবলেন ঠাকুবেব অলৌকিক মুত্তি। ছুই বাহ 
বিস্তাব' রঃ'বে'দবজাটি ধবে তিনি দীভিষে আছেন, তাবপবেই চকিতে 
কোথায় 'মিলিষে গেলেন এ 

কেন ঠাকুবেব এই আকস্মিক আবিবাব। কেনই বা তাব 
।ক্ঠরে এই বিবাদেব স্থুর? স্বীবদামণি উপলব্ধি কবলেন, কেশদাম 
কর্তন করা ও সঙ্গমে বিসর্জন দেওয়া ঠাকুবেব মৃত নয়। তিরোধানের 
পৰ সোনাব বালা উদ্মোচন -কবাব মঘ যে মনোভাব নিষে তিনি 
বাধ! দিষেছিলেন, সেই মনোভাবেবই ইঙ্গিত নিহিত বযেছে তাব 
এই অলৌকিক আবির্ভাব ও বিবপ্,ক্ত্ববে। ভাই কেশদাম বিসর্জন 
দেওষা আব হষে উঠল না। ,)৮ 
, -ভীর্ঘ দর্শনেব পব বাবদীমণি কলকাতাষ প্রত্যাবর্তন কবলেন, 
তাবপব চলে এলেন কামাবপুকুব । কামাবপুকুবের এই দিনগুলি 
ছিল'নানা সমস্তা কণ্টকিত। বিশেষ ক'রে এ সময চবম আর্থিক 
দুর্গতিব মধ্যে তীকে দিন যাপন কবতে হয়েছে, অথচ কলকাতাব 
সক্তদ্দেব এ বিবষে ঘুণাক্ষবেও এ সম্পর্কে একটি কথ! তিনি জানতে 
দেন নি। নীববে অবলীলাষ এই ছঃখকে ববণ ক'বে নিষেছেন 
ভবিতব্োব বিধানৰপে । 

সাবদামণি সাধাবণ বিধবাব বেশ ধাবণ কবেন নি, মাথাব কেশদাঁম 
বযেছে, হাতে বষেছে সোনাব বালা, পবনে সকপাভ শাভী। তাই 
গ্রাম্য সমাজে এ'নিষে নানা কথাব বটনা হযেছে, গঞ্রনাও কিছুটা 
তাকে সহ কবতে হযেছে। 


দেবী সাবদামণি ১৬৩ 
- * স্থশুরের "ভিটেয় বাস করতে এসে সাবদামণিকে কম পরীক্ষা 
সম্মুখীন হতে হয় নি। কিন্তু এ সময়ে ঠাকুব বামকৃষ্ণের অলৌকিক 
দর্শন ও নির্দেশ বার বাব তাঁকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে যাচ্ছিল । 
তিনি বলেছেন £ 

কামারপুকুরে যখন ছিলুম, বুন্দাবন থেকে আসবাব পরব, তখন 
সব লোকেব ভযে--এ ও বলছে, ও তা বলছে'-_হাতেব বাল! খুলে 
ফেললুম। আব; ভাবতুম গঞ্গাহীন স্থানে কি কবে থাকব । গঙ্গা 
সানে যাব মনে কবলুমণ তাছাডা, আমাব ববাববই একটা গঙ্গাবাই 
ছিল। একদিন দেখি কিঃ সামনে বাস্তা- দিযে ঠাকুব আসছেন 
আগে আগে (ভূতিব খালেব দিক থেকে ), পিছনে নবেন, বাবুবাম, 
বাখাল, 'দব যত ভক্তেরা, কত লোক! দেখি কি ঠাকুরেব পাঁ থেকে 
জলেব ফোয়াবা ঢেউ খেলে খেলে আগে আগে আসছে-_এই জলেৰ 
শ্রোত। আমি ভাবলুম, দেখছি ইনিই তে সব, এঁব পাদপদ্ম থেকেই 
তো গঙ্গা! আমি তাড়াতাড়ি বধুবীবেব ঘবেব পাশের জবাফুল গ্রাছ 
থেকে সুটো সুটো৷ ফুল ছি'ড়ে এনে গঙ্গা দিতে লাগলুম। তাবপব 
ঠাকুব আমায় বললেন, তুমি হাতের বাল! 'ফেলো৷ না। বৈষ্ব-ভন্্ 
জানো তো? আমি বললুম, “বৈষ্ণব তত্র কি? আমিতোকিছু 
জানি নে। তিনি বললেন, “আজ বৈকালে গৌরমাণ আসবে, তাঁব 
কাছে শুনবে * সেই দিনই বৈকালে খৌবদানী এল তাব কাছে 
ুনলুম, “চিগ্ময ব্যামী |” 

৪ জোহভারাঃ 
সলিখেছেন, “দক্ষিণেশ্বব কালীবাডভিতে -ঠাকুবেব সেবাব জন্য যে 
টাকা ববাব্দ ছিল, সেই টাকা স্বন্ধে- খাজাঞ্ধীকে তিনি একসমযে 
ব্লিয়াছিলেন, “যদি ওকে দাও তো দাও, তা না হলে গঙ্গার জলে 
ফেল, কি অতিথিসেবাঁঘ দাও--যা তোমাদেব ইচ্ছে কব। তখন 
হইতে মাকে প্রতিমাসে সাতটাকা কবিয়া দেওযা হইত। ঠাকুবেব 
তিবোভাবেব পব কালীবাড়িব দীন্কু খাজাধ্চী ও অন্তান্ত সকলে 


১১৬৪ ভাবতের সারিকা 


বিরুদ্ধাচবণ করিষা উহা! বন্ধ কবিয়! -দেষ'। নরন্দ্রনাথ -এঁবপ না 
কবিরাব জন্য তাহার্দিগকে-অনেক অন্ুবোধ কৃবিযাছিলেন।, বুন্নাবনে 
অবস্থানকালে পন্ত্রে সে কথ! অবগত -হইয! মা বলিযাছিলেন, “বন্ধ 
কবেছে 'ককক। এমন ঠাকুরই চলে গেছেন, টাকা নিষে আমি 
কী করব।” ৃ 

“লক্ষ্মীদেবীব উক্তি হইতে জান! যায, শ্রীল্রীমার ভবিষ্ৎ সম্তানের 
জন্য ঠাকুব বলবাম বস্থুব কাছে কযেকশত টাকা! গচ্ছিত বাঁখিযাছিলেন। 
বলবাম উহা নিজেদেব জমিদাবিতে খাটাইযা - ছয়মাস 'অন্তব মাকে 
ত্রিশ টাকা কবিয়৷ সুদ দিতেন। পবে মা! সেই মূল টাকা-দিয়া 
অজগদ্ধাত্রী পুজাব জন্য জমি কেনার ব্যবস্থা কবেন।” 

দেখা যাচ্ছে, কিন্ত এসময়কার ছঃখ দৈন্যেব ক্লেশ সাবদামণিকে 
যথেষ্ট পবিমাণে ভোগ কবতে হয এবং তিনি তা সহ ক'বে যান 
অকুতোভয়ে অল্লান বদনে। 

ঠাকুব বামকৃ্ণ অস্তিম শয্যায় শীখিত থাকা কালেই পত্ধীকে বলে 
বেখেছিলেন, “তুমি কামাবপুকুরে থাকবে । শাক বুনবে, শাক ভাত 
খাবে, আর হবিনাম কববে।” 

একথাটি সাবদামণি বিস্মৃত হন নি, তাই দাকণ অর্থাভাবে দিনেও 
ভাকে কখনে৷ বিচলিত হতে দেখা যায় নি। ৃ 

অনেক সমযে বাডিতে অপর কোনে লোক থাকৃতো৷ না, একলাটি 
দিনেব পব দিন কাটিযে দিতেন নির্বান্ধব অসহায়েব মতো! । এমন 
দিনও গিষেছে যে, শুধু ছটি ভাত সেদ্ধ কবে খেতেন, হুন কেনারও 
প্যসা জোটে নি। 

যোগ্ীন মহাবাজ, শবৎ মহাবাজ প্রভৃতি বাবা উত্তবকালে ভার 
সেবা এবং রক্গশাবেক্ষণের ভার নিয়েছিলেন, তাবা যখন ঠাকুরেব 
অদর্শনে ধবেছেন তীন্র বৈবাগ্যের পথ, প্রাণেব বেদনাষ ছটফট করছেন 
'আব তীর্থ দর্শন ক'বে বেড়াচ্ছেন। স্বামী সাবদানন্ন কথা প্রসঙ্গে 
একবাব বলেছিলেন, “আমাদেব এ ধাবণাই তখন ছিল না যে, মার 


নুনটুকুও জোটে নি” 


দেবৌ সারদামণি ১৫ 


ফামারপুকুরে প্রীয় এক বৎসর এভাবে সাবদামণি অবস্থান করেন, 
ভারপব ভক্তের বেলুড়ে নীলাম্বববাবুব ভাড়াটে বাড়িতে তাঁকে প্রায় 
ছয় মাস কাল এনে বাখেন, ভাব সানিধ্য পেয়ে নিজেবাও কিছুটা 
উক্জ্লীবিত হয়ে ওঠেন। এই -মাতৃমুর্ঠিকে কেন্দ্র কবে দেখা দেষ 
সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে থাকবাব নৃতন প্রেবণা ৷ 

গ্রামন্জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হযে এসে কলকাতা থাকতে হবে, 
একদল তকণ ভক্তেব মধ্যে বসবাস কবতে হবে সাবদামণিকে। এ 
নিষে কামারপুকুবে বাঁদবিতর্ক কম হয নি। 

সারদামণিৰ সুখ থেকে আমরা জানতে পাবি, “ঠাকুব চলে যাবাব 
পব আমাব যখন এখানে (কলিকাতাষ ) আসবাব কথা! হল, তখন 
আমি বযেছি কামাবপুকুবে! ওখানকাব অনেকেই বলতে লাগল, 
”ওমা, সে কিগো, সেই সব অল্প বয়সেব ছেলে, তাদেব মধ্যে কি 
থাকবে! আমি তো! মনে জানি, এখানেই থাকব । তবু সমাক্ত 
কি বলে একবার শুনতে হয বলে অনেককে জিজ্ঞাসা করেছিলুম 
কেউ কেউ আবাব বলতে লাগল, “তা যাবে বই কি ; তাবা সব 
শিশ্ত।' আমি শুধু শুনি। পবে আমাদেব গাঁয়ে একটি বৃদ্ধা 
বিধবা আছেন, তিনি (লাহাদেব প্রসন্নময়ী ) ভাবি ধার্মিকা ও বুদ্ধি- 
মতী 'বলে সকলে তাৰ কথা মানে, আমি ভীকে গিষে জিজ্ঞেস 
করলুম, “তুমি কি বল"? তিনি বললেন, “সে কি গো? ভুগি 
অবিশ্ঠি যাবে । তাবা শিশ্, তোমাব ছেলেব মতো । একি একটা 
কথা। যাঁবে বই কি।' তাই শুনে তখন অনেকে যাবাব নত দিলে । 
তখন এলুজ ।” 

বেলুড়ে ভাড়াটে বাড়িতে বাঁস করাব সময় সাবদামণির মনে ইচ্ছে 
জাগ্রত হয-_পঞ্চতপা অনুষ্ঠান করবেন। এসমযকার স্মতিচাবণ 
প্রসঙ্গে ভিনি বলেছেন : 

“ঠাকুর চলে যাবাৰ কিছুকাল পর থেকে প্রায়ই দ্খেতুম 
দাড়িটাড়িওয়ালা এক সন্াসী আমায় পঞ্চতপা কববার কথা বলতেন । 
প্রথম প্রথম তেমন একটা খেয়াল করি নি, পঞ্তপা। কি তাঁও তত 


১৬৬ ভাঁবতেব 'সাধিকা! 
জানতুম না। তিনি, ক্রমেই" পীভাপীড়ি কবতে লাগলেন " তারপব 
যোগেনকে ( যোগেন ম। ) পঞ্চতপাব কথা-জিজ্ঞাসা কবায় ষোগেন 
বললে, “বেশ তো, মা, আমিও কবব। পবে পঞ্চতপার যেগাড কবা 
হল। 'তখন বেলুড়ে ছিলুম নীলাম্বরবাবুর বাঁডিভে। চাঁবিদিকে ঘু'টের 
আগুন, উপবে সূর্যের প্রথব তেজ । প্রাতে প্লান কবে কাছে গিষে 
দেখি__-আগুন' গমগম ক'রে জ্বলছে । প্রাণে বডই ভয় হুল, কি ক'বে 
ওর ভেতব যাব, আব সূর্যাস্ত পর্যস্ত সেখানে বসে থাকব। পবে 
ঠাকুবেব নাম কবে ঢুকে দেখি আগুনেব কোনো তেজ নেই। 
এইভাবে সাতদিন কাজ করি। কিন্তু বাবা শরীরের বর্ণ যেন কাল 
ছাই হযে গিষেছিল। এবপর আর লে সন্গ্যাসীকে দেখি নি।” 

এসমযে সাবদাম্ণিব আঘ্ধিক জীবনে একট! সংঘটিত হচ্ছে বিবাট 
বপান্তব। নান! দিব্যদর্শন এবং দিব্য ভাবাবেশও ঘন ঘন দেখা 
যাচ্ছে। 

ভক্তদেব স্মৃতিচাঁবণে এ সম্বন্ধে তথ্য সংকলিত হযেছে১ " 

বেলুডে নীলাম্বরবাবুব ভাড়াটিযা বাড়িতে শ্রীপ্রীমার গভীব 
নিধিকল্প সমাধি হষ। বহুক্ষণ পবে একটু ছা'শ হইলেও হস্তপদাদি 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গেব জ্ঞান অতি কষ্টে আসিযাছিল। ম কপিল মহাবাঁজকে 
বলিয়াছিলেন, “এই সমঘ লাল জ্যোতি, নীল জ্যোতি, এই 
সব জ্যোতিতে মন লীন হত 1 আব ছুচাবদিন এভাব থাকলে দেহ 
থাকত না” ৃ 

.এই বাড়িতেই. মা একদিন দেখেন যে, ঠাকুর গঙ্গায় গিষা 
নামিলেন। তখনি গঙ্গাজলে তাহার দেহ গলিয়া গেল।, স্বামীজী 
“জয রামকৃষ্ণ জয রামকৃষ্ণ” বলিষ। সেই জল ছুই হাতে চাবিদিকে 
অসংখ্য' লোকেব মাথাষ ছিটাইয়া দ্িতেছেন, আব তাহাবা ।এ 
জলস্পর্শে সগ্ধ মুক্ত হইযা চলিষা বাইতেছে। এত লোক যে কোথাও 
এতটুকু ফাক নাই। এই দৃশ্য মাষের মনে এতই গাঁখিষা গিযাছিল 


১ মাষেব কথা, ২ খণ্ড ( উদ্বোধন ) 


ভাবতেব সাঁধিকা ১৬ 


য়ে" কযেকদিন কিছুতেই গঙ্গাষ 'নামিতে পাবে না। বলিতেন, 
মা ০০১57 1 - 

তপন্াব নীতি টা কি অনিবার্ষ প্রকাশ 
যেমন সাঁবদীমণির' জীবনে এসময়ে ঘটতে' থাকে, তেমনি দেখা! 
দেয় ভাকে- ঈশ্বনির্দিষ্ট কর্মের জন্য সংসারের দিকে টেনে বাখার 
প্রযোজনীষতা। ্ঈশ্ববীষ বিধানে অচিবে এ প্রযোজন মিটতে দেখা 
যায়, নূতন এক মাধিক স্বন্ধের মধ্যে দিষে। সারদামণির নিজেব 
কথায পাই £ 

“ঠাকুবেৰ শবীব যাবার পব হ্খন সংসাবে আব কিছুই ভাল 
“লাগছে না, মন হুহ্ু করছে, আর প্রার্থনা! করছি, “আব আমার এ 
-সংসাবে থেকে কি হবে! সেই সময হঠাৎ" দেখলাম, লালকাপড-পবা 
দরশ-বার বছরের একটি মেয়ে সামনে ঘুবে বেড়াচ্ছে । ঠাকুব তাঁকে 
দেখিষে বললেন; “একে আশ্রয় ক'রে থাকো । তোমার কাছে কত 
সব ছেলেবা এখন আসবে । পবক্ষণেই। তিনি অন্তর্ধান হলেন, 
'মেযেটিকেও আর দ্রেখতে পাই নি 1৮ 

অতীক্দ্িষ দর্শনেব মধ্যে যে মেষেটিকে সারদামণি দেখছিলেন, 
'সেটি তাঁব ভ্রাতার কন্তা বাধু। সে তখন শিশু, পিতা ইহলোক ত্যাগ 
করেছেন মাতা উন্মাদ। একদিন ঠাকুব রামকৃষ্ণ অলৌকিকভাবে 
দর্শন দিলেন সারদামণিকে, এ শিশুটিব দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত ক'রে 
-বললেন, “এ সেই মেয়েটি, যার কথা৷ আগে তোমা বলেছিলাম । 
একে অশ্রষ ক'বে থাকো, 'এটি যোগমাষী 1” 

' এই পালিত কন্যা রাধুব পাগলামি ও দৌবাত্ম সাবদামনি সহ 
কবতেন অসীম ধৈর্য নিষে। এটিকে কেন্দ্র ক'বেই মন তাঁর নীচুতে 
-নামতো, মানুষের সুখহুখমষ সংসারে জীবনেব সঙ্গে তার দিব্য- 
সত্বীর কিছুটা যোগাযোগ রক্ষিত হতো, সেই সুযোগে সহস্র সহ 
স্তক্ত লাভ কবতেন সাঁবদামপিকে ঠীদেব নিজ 'নিজ জীবনের 
কেন্দ্রবিন্তুৰপে রঃ 


২৬৮ দেবী, বারহাঁমণি - 


, ,সেবিকা যোগেন-ম্বাৰ সনে একবার স্বারদামণি ষম্পর্কে সংশয়, 
আসে । ভাবেন" ঠাকুর, অমন ত্যাগী,ছিলেন, আব মাকে দেখছি ঘোর 
রি ভানভাা দই তিহি নিত অস্থির । কিছুই 
বুঝতে, পারিনে 1 

একদিন গঙ্গাব ঘাটে, নিবি হযে ভিনি রি জিন্দা 
পেলেন ঠাকুব বায়কৃষ্ণের অলৌকিক দর্শন । দেখলেন, তিনি সামনে 
দীভিয়ে বলছেন, “দ্যাখো, গঙ্গায় ওটা কি ভামছে-।” 

যোগেন-মা তাকিবে দেখেন, একটি সম্ভোজাত শিশু নাভিভূড়ি 
জড়ানো অবস্থায় শোতে ভেসে চলেছে। 

ঠাকুব পরিঞ্ষার ভাষায় বললেন, “গঙ্গা কি কখনো! অপবিত্র হয, 
না তাকে কিছু স্পর্শ কবে? ওকে তেমনি জানবে । ওব উপব সন্দেহ 
এনো না, ওকে আব একে (নিজের নিযে গিরি রন। 
অভেদ বলে জানবে |” 

গঙ্গার ঘাট থেকে ফিরে টিভি হী প্রণাম 
নিবেদন কবলেন সাঁবদীমণিব,চবণে। অন্কুতাপেব স্থবে বললেন, “মা” 
তুমি আমাষ ক্ষমা কবো।” 

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে, সাবদামণি বললেন, “কেন যোগেন। কি 
চা 

নী নাতে আপুর বির রর নেন ণ্মা, 
লরি পর উবিান জনিডিল। তাই আজ ঠাকুব আমা তোমাৰ 
ত্ববণো দেখিষে দিয়ে গেলেন ।” 

স্মিত হান্সে সাবদামণি বললেন, “তাব আব কি হযেছে ? অবিশ্বাস 
তো! আসবেই । সংশঘ আসবে, আবার বিশ্বান হবে! এই বকম 
কবেই তো বিশ্বাস হয । ০০০০০০০০৪ 
আসে)” 

চ-বেলুড়স্থিত রামকৃষ, মঠ ও মিশনেব প্রধান কাকার 
_স্যামী বিবেকানন্দ একথাটি ইতিহাসসম্মত। কিন্ত ইতিহাসেরও 
ইতিহীস আছে, আছে অস্তবালচারী ভাবনা ও শক্তির ক্রিয়া । 


দেবী বাবছামণি ১৬৯ 


স্বামীজীর বিরাট কর্মোগ্োগের পেছনে! সঙ্ঘমাতা সারদামণির 
প্রেরণা এবং আশীর্বাদ ছিল অতিমাত্রায় কার্ষকবী। জাবদামণিব 
বাৎসল্য-বসের প্রচ্ছন্ন ধাবায় পুষ্ট হযে আত্মপ্রকাশ কবেছিল মণ্ডলী,. 
মঠ ও মিশন । এ সম্পর্কে উত্তরকালে তিনি বলতেন! 

“আহা, এব জন্তে ঠাকুবের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। 
তবে তো "আজ ভার কৃপায় মঠটঠ যা কিছু। ঠাকুবে শরীব- 
যাবার পব ছেলেবা সংসার ত্যাগ ক'বে কষেকদিন একটা আশ্রয় 
ক'বে সব একসঙ্গে জুটল। তাবপব একে একে স্বাধীনভাবে বেবিষে 
পডে এখানে ওখানে ঘুবতে থাকে । - আমাব তখন মনে খুব ছঃখ 
হল। ঠাকুবের ক্ছি এই বলে প্রার্থনা কবতে লাগলুম, ঠাকুব তুমি 
এলে, এই ক'জনকে নিষে লীলা! ক'রে, আনন্দ ক'বে, চলে গলে, আব 
অমনি সব শেষ হযে গেল? তাহলে আব এত কষ্ট ক'বে আসাব 1ক 
দবকাব ছিল? কাশী বৃন্দারনে দেখেছি, অনক সাধু ভিক্ষা ক'বে- 
খায, আব. গাছতলায় ঘুরে ঘ্বুবে বেড়ায়। দে বকম সাধুব তো 
অভাব নেই। তোমার নাম ক'রে সব ছেডে বেবিষে আমাব ছেলেবা। 
যে ছুটি অন্বেব "জন্য ঘুরে ঘুবে বেডাবে তা আমি কখনো! দেখতে 
পাঁবব না। আমার প্রার্থনা, তোমাব নামে. যাবা বেকবে তাদ্দেব 
মোটা ভাতকাপড়েব অভাব যেন না হয। ওবা সব তোমাকে আব 
তৌমাব ভাব উপদেশ 'নিয়ে একত্রে থাকবে! আব এই সংসাব 
তাপদগ্ধ লোকেব! তাদের কাছে এসে তোমার কথা স্তনে শাস্তি'পাবে। 
এই. জন্যই তো! তোমার আসা। * দেব ঘুবে ঘুরে বেড়ানো দেখে 
আমাৰ শ্রাণ আকুল 'হয়ে ওঠে? তাঁবপব থেকে নবেন ধীবে ধীবে 
এই সব কবলে”  - - 

পুরাতন স্মৃতি ম্থন ক'রে সাবদামণি একদিন বলেছিলেন ঃ 

আমি কিন্তু ববাববই - দেখভুম, ঠাকুব যেন গঙ্গাব ওপবে এ 
জায়গাটিতে-সেখানে এখন মঠ, কলাবাগান-টাগান-_-তাব মধ্যে- 
ঘর, সেখানে বাস করছেন। ( তখন মঠ হয় নাই )1- মঠেব নৃতন 
জমি কেন! 'হলে পর নরেন একদিন আমায় নিযে জর্গির চভাসৌমা 


5৭৯. ভাবতেব লাকা 


স্বুরে ঘুরে দেখালে, বললে; এনা তুমি, আপনার জাষগাষ আঁপন “ম মনে 
হঁপি ছেড়ে বেড়া 1 রঃ 

“বোধণযার রা তাদেব অত সব জিনিসপত্র, কোনো কে 
অভাব নেই, কষ্ট নেই- দেখে কাঁদতুম অরি ঠাকুরকে বলভুম, ঠাকুর, 
আমার” ছেলের! থাকতে পাব নাঃ খেতে পাব না, ছুঘ়াবে ছঘাবে 
ব্ুবে ঘুরে বেড়াচ্ছে! তাদের বদি অনন একটি থাকবাব জারগা হত |, 
তা ঠাকুরের ইচ্ছার মঠটি হল । 

“একদিন নরেন এসে বললে, “মা, এই--১০৮ বিশ্বপত্র ঠাকুবকে 
আছতি দিযে এলুম, যাতে মঠের জমি হয | তা কর্ম কখনও বিফলে 
নযাবে না। ও হবেই একদিন ।” 

ভক্ত অবপানন্দেৰ সক্কে সারদামণির সংলাপ কথোপকথন চলছিল 
নঠ ও মিশনের কর্মমর ভূমিকা সম্পর্কে । তিনি প্রশ্ন কবলেন, কেউ 
“কেউ বলেন, মঠের সেবাশ্রম, হাঁপাঁভাল, বইবেচা, হিসাব-নিকাশ, 
প্রভৃতি-দাধুরা যে করছে, এ ভাল নয়! ঠাকুর কি এসব কিছু 
করেছিলেন? নূতন দূ'তন বাব! ব্যাকুলতা নিয়ে মঠে ঢুকছে, তাঁদের 
টি সব কর্ণ চাঁপিযে দিচ্ছে। কর্ম করতে হযতো পুজা জপ, 

নি, কীর্তন-_এই সব কল্পবে। উল উবার ানাজি অভি 
টি, 

উত্তরে মা বললেন, “ভোমরা ওদের কথা শুনো না। কাজ না 
কবলে দিনবাত কি নিষে থাকবে ? চব্বিশ ঘণ্টা কি ধ্যান জপ কর 
হার? ঠাকুবের কথা বলছে- তাঁর সব আলাদা ৷ আর তার মাছের 
ঝোল, ঘিষের বাটি, মথুর যোগাত! এখানে একটি কাজ নিষে আছে 
বলে খাওঘাটি জুটছে। নইলে ছুরারে ছুয়ারে কোথাব একমুঠোর 
জন্যে ঘুরে ঘুবে বেড়াবে? শরীবে অনুখ হবে পড়বে । আর কেই 
বা এখন সাধুদের এত ভিদ্গা দিচ্ছে? তোমবা ওসব কথা! কিছ শুনো 
না। ঠাকুর যেমন চালাচ্ছেন তেদনি চলবে। " মঠ এমনিভাবেই 
চলবে । এতে যার! পাববে ন1 তার! চলে বাবে ।” 

শান্ত, নিথিবোধী মমতাময়ী সারদাণির চরিত্রের আর একটি 


দেবী সাব্দামণি ১৭১৫ 
দিক-ছিল, বশ্রকঠোর 11+তার * জীবনে এব প্রকাশ মাঝে মাঝে দেখা 
গিষেছে। কারমারপুকুবে থাকতে একবাব ''উন্মান "রোগগ্রত্ত “ ভক্ত 
হবিশকে বনিষে তিনি মহাঁসংকটে পতিত হন! সে সমযে যে পাষণ্ড" 
দ্লনী উগ্র-সূতি নিষে হিনিজ নিরিহ তিনি 
করেছেন ঃ 

“হবিশ এইদমষ কামাবপুকুব এনে কিছুদিন ছিল। একদিন জমি 
পাশেব বাডি থেকে আসছি। এসে বাঁডিব ভিতব যেই ঢুকছি অমনি 
হরিশ আমাব পিছু পিছু ছুটছে। হবিশ তখন ক্ষেপা--পরিবাব পাগল 
ক'রে দিয়েছিল । তখন বাড়িতে আর কেউ নেই-_ আমি কোথায় 
বাই? ভাড়াতাড়ি ধানেব হামাবেব ( তখন ঠাকুবেব জন্বস্থানের 
পাঁশে ধানেব গোল! ছিল ) চাঁবিদিকে ঘুবতে লাগলুম। ও আর 
কিছুতেই ছাডে না। সাতবার ঘুবে,আব আমি পাবদুম না। তখন 
আমি নিজ মৃত্তি ধবে দীঁড়ালুম। তারপর ওর বুকে হাটু দিয়ে জিব 
টেনে ধবে গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে, শু হেঁ হেঁ ক'রে 
হাঁপাতে লাগল । আমার হাঁতেব আঁঙল লাঁল হযে গিয়েছিল ।” 

সেদিনকার এই শাদনের ফলে হবিশ শান্ত হে যান। ভাবপর 
সারদামণিব শিত্য সেবকদের ভয়ে বৃন্দীবনে চলে বান। কিছুদিন পরে 
প্রকৃতিস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন কবতে সমর্থ হন। 


কামারপুকুবে জযরামবাটীতে যে ভক্ত শিব্যেবা মাষেব চবণ দর্শন 
করতে যেতেন, মাষেব আশীর্ষাদেব সঙ্গে তাব স্নেহ ও সেবা! পবিচর্যাও 
লাভ কবতেন ভাবা । 

সরিদামণি সেদিন ব্বহস্তে বান্নাবান্না ক'বে ভক্তদের পবিতোষ 
সহকারে খাইযেছেন, ভারপর তাদের এঁটো বাসন নিয়ে চলেছেন 
পুর্বে ধোবাৰ জন্য । এক ভক্ত এগিষে এসে বাধা দিলেন, বললেন, 

“একি কবছেন মা, আপনি আমাদের ইভিগিা রাত 
এতে যে আমাদের পাপ হবে” - 

সহজ কে, 'ন্পেহভবে তিনি উত্তর দেন, পাবা, আদি যেমা। 


১৪২০ ভারতের সাধিক! 


আমি এ সব ক্রবে! না তো! কে কববে ? “শিশু 'মাযের কোলে বসে 
কত কিছু ময়লা ফেলে, মাকেই তো তা নিকোতে হয 1৮ - 

জাতিবর্ণ নিবিশেষে সকল মানুষই সারদামণিব সস্তান, জীবনভব এই, 
পরম বোধটি জাগ্রত ছিল তার ভেতরে সহজাত । 


আমজাদ নামে এক মুসলমান বাস কবতো জয়বামবাঁটার পাশের 
গাষে! কৃষাণ খেটে তার দিন চলতো! এবং সুযোগ মতো ছুই 
একটি চুবি ডাকাতি ক'বে আয় বাড়িযে নিতেও তাব আপি 
ছিল না। গীঁষেব লেকে স্বভাবতই তাকে ভয় কবতো, এবং এড়িরে 
চলতো । 

আমজাদের সঙ্গে সারদামণিব পরিচঘ ঘটে যখন সে তাব বাঁডির 
দেয়াল তৈবি কবাব কাজে মজুর খেটেছিল। তারপর থেকেই 
এই ছুর্ভাগ! মানুষটির ওপর তব স্সেহধাব! নিপতিত হয়। যে-কোনে! 
অভাঁব অনটনে বা পারিবাবিক সমন্তাব সমাধানে আমজাদ তাব 
ন্েহমধী মাষেব শবণ নিত। -এবং তিনিও তাকে সাহায্য করতেন 
অকুঠচিত্তে । 

আমজাদ একদিন বাঁবান্দায় খেতে বসেছে। আঁর বাড়িব মেয়েবা 
তাকে পবিবেশন করছে উঠোনে দাড়িয়ে, দূর থেকে । সারদামণ্ণি 
ব্যথিতা হযে বললেন, অমন রু'রে দিলে কি মানুষেব পেট ভবে, না 
সুখ হয়? তোবা না পারিস, আমি দিচ্ছি” 

আমজাদকে শুধু পবিতোৰ ক বে খাওয়ানোই হল না, নিজ হাতে 
তাব এটোপাতা ভুলে ফেলে, জল দিয়ে -সাবদামণি তা ধুয়ে পরিফ্ষাব 
করলেন। 

ভরাতুপ্ুত্রী দন্তব্য ক'রে বসল, “পিসিমা, এ তুমি কি করছো! ? 
তোমার যে জাত গেল 1” 

তিবস্কাব ক'বে সারদামণি বললেন, “দ্যাখ, আমার শরৎ (স্বামী 
সাবদানন্দ ) যেমন ছেলে”এই আমজাদও তেমনি ছেলে ।” 


দেবী লারদামনি ০১৭ 


সঙজ্বে আখ্যাত হযেছিলেন মায়ের, "ভারী; -রা ভাব-বাহীরূপে, 
সাবদামণি নিজেও বলতেন "শরৎ আমার মাথীর মণি।' অখণ্ড 
মাতৃত্বের পরম বোধে বিনি-উদ্বোধিত তব দৃষ্টিতে ত্যাগী সাধক ভক্ত 
সাবদানন্দ ও দাগী আসামী আমজাঁদেব ভেদবেখা যে সত্যিই নেই । 

ঘবে খাঁবাব না থাঁকলেই আমজাদ 'বাঁডিব পিছন দবজ! দিষে 
মাষের সামনে উপস্থিত হয, চব্যচোষ্য খেষে পান চিবুতে চিবুতে 
প্রস্থান কবে। মাথার রোগে প্রাযই,.সে ভোগে, তাই নিজেব মাথার 
ওষধি-তেলের শিশিটিই অন্তেব অলক্ষ্যে মা তাকে পাচা ক'রে দেন। 
জয়রামবাটার সবাই আমজাদকে ভষ করতো, এভিযে চলতো, কিন্ত 
সারদামণির দৃষ্টিতে সে ছিল যেন একটি ছুর্ভাগ! শিশু । 

বেশ কিছুদিন আমজাদ আসেনি। তারপব হঠাৎ দেখ! গেল, 
মাঁষের জন্য এক ঝুড়ি কল নিয়ে মে উপস্থিত । 

“কি ব্যাপাব? আমজাদ এতদিন তোমাব দেখা পাই নি কেন?” 
কোথাষ ছিলে বলতে !” ম! সন্সেহে প্রশ্ন কবেন। 

মাযের কাছে আমজাদ অকপট ।- মৃছ্ম্বরে জানায়, সম্প্রতি একটা 
গরুচুরির দাষে তাকে হাজতে থাকতে হয়েছিল, তাই দেখ! সাক্ষাৎ 
করা সম্ভব হয নি। 

“তাইতো ভাবছিলুম। আমাদের আমজাদের দেখ নেই কেন ?” 
মেহ ও সহানুভূতি ঝরে পড়ে সারদামণির কথা । 

একবাব আমজাদ ডাকাতির অভিযোগে ধরা পড়লে সারদামনি 
বলেছিলেন, “আমি বরাবরই জানতুম, ডাকাতিটা আমজাদের বেশ 
জানা আছে। 

পাঁপকে দু! কবলেও পাপীর জন্য কিদ্দুমাত্র বিভূষ ব। রোব ভার 
অন্তরে কোনোদিন স্থান পাষ নি। 


বিনোদ সোম নামে মহেন্দ্র গুপ্তের (ভ্রীম) এক ছাত্র ঠাবুরের 
সানিধো এসেছিলেন। পরবর্তীকীলে ইনি থিষেটারে যোগ দেন 


১১৭৪ ।ভারতেব সাধিকা 


এবং'কুসংসর্গে পড়ে মদ্যপান শুরু,করেন। সাবদানন্দজীর সঙ্গে এক 
সমযে এর হৃগচতা ছিল এবং ইনি তাকে “দোস্ত বলে ডাকতেন। 

' গভীর বাত্রে বিনোদ প্রাযই সারদামণিব বাগবাজারস্থিত আশ্রমে 
গ্লাশ দিযে বাড়িতে ফিবতেন, আব 'দোল্ত, দোত্ড বলে চেঁচামেচি শুর 
কবতেন। এতবাত্রে সাবদামণিব.ঘুম ভাঙবে, ভষে সাবদানন্দ বা আব 
কেউ তাব. ডাকে কখনে! সাভা দিতেন না ।. 

সেদিন তাবন্ধবে অনেক ডাকাভাকিতেও যখন. কেউ দরজা 
জানালা খুলল না, নেশাগ্রস্ত বিনোদ ভাবল, সাধু শালাদের আব 
তোষাক্কা বাখবো। না, যাঁকে আশ্রয় কবে ওবা পডে আছে, সেই 
মা-সাবদামণিকেই ববং আজ থেকে ডাকবে! 1” সঙ্গে সঙ্গে সে শুক 
নাতি হানা 

উঠগো। ককণামফী, বিন 
গধাবে হেবিতে নাঝি। হৃদি কাপে অনিবাব ॥ 
»  তারম্ববে ডাকিতেছি-_তাবা তোমাৰ কতবার । 
দামী হযে আজ একি কব ব্যবহাঁব ॥ 
সস্তানে বেখে বাহিবে, আছ শুষে অস্তঃপুবে । 
| মাঁমা বলে ডেকে মোব হলো অস্থিচর্মসাব ॥ 
হঠাৎ দেখা গেল সাবদামণিব ঘবেব বাতাবনটি খুলে গেল। ছুই 
হাত উচু ক'বে বিনোদ বললে, উঠেছে মা, ছেলেব ভাক শুনেছে! ? 
পেন্নাম নাও, মা পেন্নাম নাও 1” বির হজে উদ বাকি হয 
'তাব গভাগভি। ' 
তাবপব আবাব শুক' হল বাজর্খাই আওযাজে উল্লাসজ্ঞাপক 
, অধ্যাত-সংগীত-_ 
যতনে হৃদয়ে বেখো আদবিণী শ্যাম মাকে । 
(মন) তুমি দেখ আর আমি দেখি, 
আব যেন কেউ ন! দেখে ॥ 
এই সঙ্গে আশ্রমেব সাবধানী পরিচালক এবং বিনোদের পুবাতন 


দেবী সাব্দামণি ১৭ 


বন্ধু স্বামী সারদানন্দের উদ্দেশ ক'রে আখব দেওযাও বাদ গেল দাঁ_ 
“আমি দেখি, দোস্ত না দেখে ।” 

* পরেব দিন ভোবে রা "ছেলেটি 
কে গা?” 

লাইলি বডি জাতি ভা রনি হিদন। সাবদামণি 
সহাস্তে বললেন, “দেখেছো, আসল জ্ঞানটুকু কিন্ত টনটনে ।” 

বিনোদ আরো ছ-একদিন গভীর বাতে সাবদামণিকে ঘুম থেকে 
জাগিষে তুলেছিল, তার দর্শনও পেবেছিল। অভঃপব ভক্তের বললেন, 
"মা তুমি আব কখনে! এ মাতালটাব ডাকে দ্বুম ভেঙে শযা। ছেড়ে 
উঠে এসে। ন! 1 
₹  কপাঁমযী -অসহা্ীৰ মতো উত্তব দিলেন, “ওষ গাকে যে থাকতে 
পাবিনে ।” 

কিছুদিন পরেই বিনোদ মাবাত্মক উদবী বোগে আক্রান্ত হযে 
হাসপাতালে যান। বামরুষ্ণ নাম উচ্চারণ কবতে কবতে দেহাস্ত হয়। 


ভক্তপ্রবব গিবিশ. ঘোষ, সেদিন সাবদীমণিব ভবনে এসেছেন 
তীকে দর্শন কবতে। এব আগে প্রণাম কবেছেন বহুবার, কিন্ত 
গুঠনাবৃতা মাযেব শ্রীমুখ দর্শনেব সৌভাগ্য হযনি। 

গিবিশ দিব্যভাবে বিভোব, সমস্ত অঙ্গ থব্থব ক'রে কাপছে। 
মাষেব চবণ মস্তক স্পর্শ কবিষে যেই উপবেব দিকে তাঁকিযেছেন, 
নী বিস্মষে হতবাক্‌ হয়ে গেলেন, অস্ফুট কে বলে উঠলেন, “এয, 

৮ 

গিরিশেব জীবনেব একটি গুকববপুর্ণ ঘটনা বিজভিত ছিল সেদিনকাব 
এই বিশ্মঘের সঙ্গে । বহু পূর্বেব কথা । যুবক গিবিণ একবাব 
মারাত্ঘক কলেবা বোগে আক্রান্ত হযেছেন। চিকিৎসকেরা তাৰ 
প্রাণ বঙ্দীব বিষবে তখন প্রা হতাশ । এ সমযে হঠাৎ তিনি সগ্ণ 
দেখলেন, এক দিব্য মমতামযী নাতৃমূতি মহাপ্রসাদ এনেছেন তল 


১৭৬ :/“ভাবতেব -লাধিকা 
-সুখেব কাছে, স্লেহভবে - বলছেন, “বাবা, এটা খেষে ফেল । কোনে! 
ভঘ নেই তোমার ।* দি 855 

দেবীব পবনে লাল কস্তাপেডে শাভি, সাবা অঙ্গ এক অপার্থিব 
'জ্যেতিতে ঝলমল করছে, আননে অপাব ককণা ও ন্লেহ। তার প্রদত্ত 
সে প্রসাদেব মধুময আস্বাদ আজো গিরিশ ভুলতে পারেন নি। 

দৈবী' স্বপ্ন ভেঙে গেল *' কিন্ত তখনও মানসপটে সেই দেবীমু্তি 
রযেছেন দীপ্যমান। তাঁর ত্বর্গীঘ কম্বব ও ককণাৰ স্মৃতিতে সারা 
মনপ্রাণ ভরে উঠল । ০৮০৮5555 
লাভ করলেন। ।, 

গিবিশ দেখলেন, স্বথেদৃষ্ট রানা দেবী আজ তাব 
সম্মুখে । এব আগে বস্ত্রাঞ্চলে ঢাক! মাষেব মুখ তিনি দর্শন কবতে 
সমর্থ হননি। আজ উপলদ্ধি করলেন, এই দেবী মানবীই সতত 
তাকে রক্ষা ক'রে আসছেন। তবু'মাযেব নিজের মুখে সত্য কথাটি 
জেনে নিতে তিনি উৎসুক হলেন। বাইরে এসে অপরেব দ্বার! 
প্রশ্ন ক'রে পাঠালেন, গিরিশকে পুর্বে এ ভাবে মা কখনো দর্শন 
দিষেছেন কিনা । 

ম! তা স্বীকাব করলেন সংক্ষিপ্ত এক উত্তরেব মাধ্যমে | 

অন্ুসন্ধিৎসাব নিবৃত্তি হয নি গিরিশের। তাই আব একদিন 
প্রশ্ন কবে বসেছিলেন সারদামণিকে, “আচ্ছা সত্যি বলতো, তুমি 
আমাব কি রকমের মা ?” 

তৎক্ষণাৎ উত্তর এল, “আমি সত্যিকারের মা £ গুরুপত্বী নঘ, 
পাতানো! ম! নয, কথার ম! নষ-_সত্য জননী 1৮ 


গ্রাম্য জীবনে চির অভ্যস্তা, সরলা, শিক্ষাবিহীনা সারদামণির 
ব্যক্তিসত্তা ও অধ্যাত্মশক্তিকে উপলব্ধি কবা সাধাবণের পক্ষে সহজ 
ছিল না। তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে তাব তত জানাতে এবং এই 
তন্বটিকে শেষের কষেকটি বৎসরে ঘনিষ্ঠ পার্ধদদের মনে দৃঢবপে অস্থিত 


ক'রে দিতে ভুল কবেন নি। 


দেবী সারদামণি ১৭৭ 


“ও সাবদা জ্ঞান দিতে এসেছে । ও আমাৰ শক্তি” ইত্যাদি মন্তব্যেব 
মধ্যে ঠাকুবেব ইঙ্গিতটি সুস্পষ্ট । এ ইঙ্গিত ঘনিষ্ঠ ভক্ত পার্ধদ সবাই 
অনুধাবন কবেছিলেন, নিজেদেব ধ্যানধাবণ! ও প্রত্যক্ষ দর্শনেব মধ্যে 
দিষে তাদেব মনোয়ুকুবে ধবা পড়েছিল মা! সাবদামণির ভাবমূ্তি ও 
দিব্যচৈতগ্যময সত্তা । , 

শিল্কাপ্রধান স্বামী বিবেকানন্দেব কথাই প্রথমে ধরা যাক! তাব 
তখন আমেবিকায় বাবাব সংকল্প প্রায় দান। বেঁধে উঠেছে । ভেবেছেন 
বিশ্বধর্মসভা উপলক্ষে চিকাগোতে যাবেন, সাবা আমেবিকায় প্রচাব 
কববেন ভাবতেব শাশ্বত বাণী, আব সে দেশ থেকে নিয়ে আসবেন 
ছখ দাবিজ্ক্লিষ্ট মাতৃভূমিব জন্য কল্যাণময় এঁহিক সাহায্য । 

সংকল্প প্রীয স্থিব কিন্তু "এ বিষয়ে একেবাবে সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত 
হতে পাবেন নি ন্যামীজী। “ভাবলেন, “আচ্ছা শ্রীন্রীমা তো ঠাকুরেরই 
শক্তি, তাব অংশন্ববপিণী, তাকে একখানি পত্র লিখলে হয না? তিনি 
যেবপ বলবেন, সেরূপই কববো! 1 

সাব্দামণিব আশীর্বাদ প্রার্থনা ক'বে এক পত্র প্রেরণ করলেন 
তিনি। দীর্ঘকাল পবে পবম শ্লেহাস্পদ তনয়েব সংবাদ পেয়ে, সারদা 
মণি মৃহা আনন্দিত। কিন্তু এই সঙ্গে ভাবনায়ও পডলেন, তার বিদেশ 
যাত্রা অন্থমোদন কব! ঠিক হবে কিনা 

ঠাকুর বামকৃষ্ণেব ভিবোধানেব পব বাব বাব সাবদামণি ভাব 
দিব্যযুতিব দর্শন পেষেছেন, একাধিকবার ভাব প্রিষতম শিব্য নবেনেব 
স্বব্প সম্বন্ধে সাবদামণিকে তিনি অবহিতও কবিয়েছেন! নবেনেব 
ভবিস্তৎ অতি উজ্জল, ঈশ্বরীয কর্মেব্‌ বিবাঁটি দায়িত্ব তার বেছে, 
কিন্ত মা হযে পুত্রকে নুদূুব সাখবপাবে যেতে কোন প্রাণে তিনি 
নির্দেশ দেবেন? মনে ভার নান! চিন্তা ও সংশয । এমন সময়ে এক 
বাত্রে ন্বপ্ধ দেখলেন, ঠাকুব যেন সাগব তবঙ্েব ওপব দিষে হেঁটে 
এগিঘে চলেছেন আব নবেন কবছেন তাৰ অনুসরণ । অতঃপব 
সাবদামণিব মনে আব ভয় ভাবনা বইল না৷ । সর্বাস্তঃকবণে আবীর্বাদ 
জানিষে ন্বামীজীকে পত্র দিলেন। স্বামীজীও মাষেব লিপি শিবোধার্য 


সাধিক1 (১ম)-১২ 


১৭৮ ভাবতেব সাধিকা 
ক'বে সোল্লাসে বলে উঠলেন, “আ এতক্ষণে, ০০০০০০০৪৪ 
ইচ্ছ৷ আমি বাই ।” 

আমেবিকা থেকে ফিবে এসো ববেকানন্দ সেদিন জননী সারদা” 
মণিকে দর্শন করতে গিষেছেন। শ্বামীজীব গুণকীর্ভন কবে ভিনি 
বললেন, “বাবা, তুগি বা করেছ এমনটি কেউ কবে নি ॥ 

স্বামীজী বললেন, “এসব কী ছাইপাস বলচো না! ? এ সব আমি 
কবিচি না তুমি কবেচ? তুমি ইচ্ছামাত্র আমার মতো লাখো! 
বিবেকনিন্দ করতে পাব, তা কি আমি জানিনে ?” প্রিষ পুত্রের এ 
কথ! শুনে সাবদামণি হাঁসতে লাগলেন 1১ 

স্বামীজীব কথাপ্রসঙ্গে সারদানণি একদিন বলেছিলেন, “বোসপাড়ার 
বাড়িতে আমবা আছি। শুনতে পাচ্ছি নিচেব তলাঁৰ নরেন এসে 
গোলাপকে বলচে, গোলাপনা, আমাব বড খিদে পেষেচে + গোলাপ 
গোটাকতক সিছর্ির টুকবো নিষে নবেনের হাতে দ্িষেচে । নবেন 
তে। রেগেই খুন। আমি একটা! থালায় ক'বে খাবাৰ পাঠিবে দিলুম ৷ 
নবেন খায় আব বলে, “একেই বলি মা। ঠাকুর আভ.লে দেখিয়ে 
এইটি আনার বাবুবাম খাবে, এইটি আমাব ও খাবে' বলতেন । পুজক 
বামুনের মেয়ে না কেমন ক'রে এমন হল আমি বুঝতে পাচ্ছি না ।* 

কাশ্মীরে তীর্থ ভ্রমণে গিষে স্বামী বিবেকানন্দ সেবাব অ্নরনাথ 
ও গ্শীরভবানী দর্শন কবলেন, তাবপৰ ফিবে এলেন বেলুড়মঠে। 
শবীর তার তখন মোটেই ভালো যাচ্ছে না। মহাষ্টমী পুজার দিনে 
তিনি স্বামী ব্রহ্মানন্দজী আব ছইজন ভক্ত সাধুসহ বাগবাজারে 
মা-সারদামণিকে দর্শন কবতে গেলেন। ' সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়ে জোড় 
হস্তে উঠে দড়ালেন। সম্তানদের সম্মুখে সারদামণি তখনো! অবগুঠন- 
বী হয়েই প্রা সমরে কথাবার্তা বলেন । এক কোণে তিনি দাড়িষে 
আছেন আর তীব মুছ ভাঁবণ ত্রদ্মচারী কৃষ্ণলাল স্পই্ভাবে ব্যক্ত 
কবছেন। 

১ ০০৮ 2 ্রহ্মচাবা অক্ষবচৈতগ্ভা 


হু 


দেবী সাবদামদি ১৭৪ 


- মায়েব আশীর্বাদ লীভেব পর আদরেব কৃতী সন্তান ক্ষুব্্যবে 
অভিযোগ জানালেন? “মা এই তো তোমাব ঠাঁকুব। কাশ্মীবে এক 
ফকিবের চেলা আমাৰ কাছে আসত যেত বলে ফকিব শাঁপ দিলে, 
ঘতিনদিনেৰ ভেতব ওকে উদবাময়ে এখান ছেডে যেতে হবে । আব 
কিনা ভাই হল-_আমি পালিষে আসতে পথ পেলুম না । তোমাৰ 
ইা্ুব কিছুই করতে পাবলেন না?” 

সাবদামবি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, *বিদ্া । বিদ্ভা মানতে হয় 
বই কিবাবা! ভাবা! তো আব ভাঙ্গতে আসেন না। জানতো 
আমাদেব ঠাকুব হাচি টিকটিকি পর্যস্ত মেনেছেন। শঙ্কবাচার্যও তো! 
শুনতে পাই নিজেব শবীবে ব্যাধিকে আসতে দিয়েছিলেন । তুমি তো 
জান খুড়তূত দাদার ( হলধাবীব ) অভিসম্পাতে ঠাকুবেব মুখ দিয়ে 
রক্ত উঠেছিল। তোমার শবীবে অসুখ আসা আব ঠাকুরেব শরীবে 
অনুখ আসা একই কথা ।” 

স্বামীজী তখনও অভিমান ভবে বলছেন, “তা মা, ভুমি যাই বলো 

ন। কেন, আমি মানতে রাজী নই । আসলে তোমাৰ ঠাকুর তেমন 

কিছুই নন 1” 
গুরুগ্ত প্রাণ, প্রিষতম অধ্যাত্মঘতনয বিবেকানন্দেৰ প্রকৃত ন্ববপ 
সাবদামণিব অজানা নৰ। কৌতুকভরা কঠে বলে উঠলেন, “না মেনে 

থাকবাব ষো। আছে কি, বাবা? তোমাব টিকি যে তাব কাছে বীধা 1 

স্মিত হাসিব আভায ঝলমল কবে উঠল স্বামীজীব আনন । 
ভক্তিভরে সজল চক্ষে আবাব সাষ্টাঙ্ প্রণত হলেন মায়েব চবণে, 
বিদায় নিয়ে ফিরে এলেন বেলুড় আশ্রমে । 

আব একদিনে কথা । ন্বামীজী নৌকাষ ক'রে হবি মহারাজেব 
সঙ্গে মা-সাবদামণিকে দর্শন কবতে যাচ্ছেন। স্বামীজী বাব বাব 
গঙ্গাজল পান করছেন দেখে হরি মহারাজ মন্তব্য করলেন, “এতো 
ঘোলাজিল বাব বাব খাচ্ছ, শেবকালে কি সর্দি ক'বে বসবে ?” 

স্বাসীজী উত্তবে বললেন, «না৷ ভাই, ভয় কবে ; আমাদেব তো 
অন- মাঁব কাছে যাচ্ছি, ভয় করে ?” 


১৮০ ভাবতেব সাধিক] 


স্বামী প্রেমানন্দ একবাব নীলকান্ত চক্রবর্তী প্রমুখ ভক্তগণকে 
বলেছিলেন, শ্বামীজী যেদিন মাঘেব বাড়িতে যেতেন, আগে থেকেই 
নিজ্ঞেকে প্রস্তত কবে নিতেন। একদিন ভোবে উঠে গল্গান্নান কবতে- 
গেলেন; বার বাব ডুব দিতে লাগলেন, ধেন কিছুতেই দেহের 
পবিভ্রতা আনতে পারছেন না । শেবটাঘ যদিও বা উঠলেন সেবককে 
বললেন,_ওবে, আমাব গাবে গঙ্গাজলেব ছিটে দে! কোনও বকদে 
মাক়ের ঘবেব দবজ; পর্বস্ত গিষেছেন, আব চলভে পাঁবলেন না, ভাবে 
বিহ্বল হযে মাটিতে পড়ে গেলেন, ম! তাড়াতাডি এসে নবেনকে তুলে 
ধরলেন। লে এক অপূর্ব দৃশ্য (৯ 

মাতৃ প্রশস্তিতে সদা পুর্ণ ছিল বাঁরভক্ত বিবেকানন্দেব জীবন! 
একবাব জননী সাবদামণি সম্পর্কে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন 2 

“মায়েব কুপা আমাৰ উপব লক্ষপ্ণ বড়_নায়ের দয়া, মায়ের 
আশীর্বাদ*--তাঁবক ভাবা ! আমেরিক1 আসবাব আগে মাকে আশীর্বাদ 
করতে বলেছিলাম. তিনি যেমনি আশীর্বাদ দিলেন অমনি হুপ 
ক'রে সাগর পাব । এই বুঝ দাদাঁ। এই শীতে গীঁষে গাঁষে লেকচার 
দিযে, লাই ক'বে, টকার বোগাঁড় কবছি, নাষের মঠ হবে বলে 1-"- 
মার়েব কথা সমর সময় মনে কবলে বলি, “কো বান£৮-্ী যে বলছি 
এখানটায় আনাব গৌঁডামি। বাঁমকুঞ্চ পবমহংল জঈশ্বব ছিলেন কি 
মানুব ছিলেন, বা হয বল, কিন্ত দাদা, বাব নায়েব উপব ভক্তি নাই 
তাকে ধিকার-দিও 1” 

সাবা বিশ্বে ঠাঁকুব রামকুক্খেব জীবন ও বাণীর প্রচার করেছেন 
স্বানী বিবেকানন্দ, বামকৃঝ্ক মঠ ও মিশনেব কর্মোন্তোগেবগ পন্ডন 
কবেছেন। আদর্শ ও প্রেবণা দিবে সভ্ববন্ধ করেছেন একদল 
ত্যাগকব্রভী জন্নযানীকে ৷ কিস্ত এবাব মহাচবণ, যোদ্ধালন্্যানী কীব 
বিবেকানন্দেব জীবনে এসেছে বিরতির পাল ঈশ্বব-রতিব তব্চ 
এবার ভাসিরে ছিরে যেতে চাঁর ভাব নর্বসত্তভান্ে । ভাবাবেশ আঁক 
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-এমাধিব গভারে হৃদযমন নিমজ্জিত হয, বার বাব।; এই অস্তমূর্থীন 
অবস্থায় একদিন মা সাবদামপিব চবণ দর্শন কবতে গিয়েছেন । সাষ্টাজ 
প্রণাম নিবেদন কবে বিবেকানন্দ জোভ হন্ডে উঠে দীভান | ন্সেহভবে 
প্রশ্ন কবেন সাবদামণি, প্বাবা, তুমি কেমন আছো! ? 

“শা, আমার আজকাল কী যে হয়েছে, সব দেখছি উড়ে উড়ে 
যাচ্ছে । কোথাষ যেন বিলীন হয়ে যাচ্ছে ।” 

ন্সিতহান্তে সাবদামণি বললেন, “দেখে! বাবা, শেব্টাষ আমাকে 
কিন্তু উডিযে দিও না1” 

“মা, তোমাষ উভিষে দিলে থাকি কোথাষ ? যেজ্জানে গুকপাদ- 
পদ্ম উডিযে দেষ সে তো অজ্ঞান । - গুরুপাদপদ্ধ উড়িয়ে দিলে জ্ঞান 
ফ্লাভায় কোথায ?” উত্তব দেন বিবেকানন্দ । 

বিবেকানন্দের তৎকালীন অবস্থাটি বিশ্লেষণ ক'বে সারদামণি 
বলেছিলেন, “আসল কথাটা কি জানো? জ্ঞান হলে ঈশ্বর-টিশ্বব উড়ে 
যাষ। মামা । শেষে দেখো, মা আমাব জগৎ জুডে ! সব এক হযে 
বাড়ায় । এই তো! সোজ। কথাটা ৮ 

এমনিভাবে জটিল পরম তত্বজিজ্ঞাসাব সহজ সবল মীমাংসা করে 
দিতেন সাবদামণি ভাব সহজাত প্রজ্ঞাব বলে । - দিক্‌পাল স্ুুপপ্ডিত 
ভক্ত শিব্যেব! অবাক্‌ বিস্ময়ে ভাব মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন । 


্রহ্ধানন্দ মহাবাজ জননী সাবদামণিকে যে দৃষ্টিতে দর্শন কবতেন 
তার এক মনোজ্ঞ চিত্র একেছেন স্বামী অমৃতানন্দ ঃ 

এক বসব ঠাকুবের সাধাবণ উৎসবের দিন সকালবেলা 
জীশ্রীমা স্্ীভক্তদের লইযা মঠে আসিয়াছেন। মহাবাজ তখন 
গেটে দীভাইবা। 'মহামাধী কী জফ' ববে অভ্যর্থনা কবিয। তাহাকে 
ষঠের ভিতব লইযা! গেলেন। স্বেচ্ছাঁসেবকবা! শ্রেণীবদ্ধ হইষা শঙ্ঘাদি 
বাজাইযা অনুগমন কবিল। মা উপরে গিয়! ঠাকুবকে প্রণাম 
করিলেন এবং নামিযা আসিয়া, মহাবাজের প্রার্থনা ঠাকৃবঘবেব 
সিডিব প্রায় আট হাত দক্ষিণে আসনেব উপব দক্ষিণ-সুখী হইযা 


১৮২ ভাঁরতেব সাধিক! 


দাড়াইলেন। মহাবাজ মার পাদপদ্সে পুষ্পাঞ্তলি দিবা কম্পিত হস্তে 
রোমাঞ্চিত কলেবব ঘণ্টা ও পঞ্চপ্রদীপ দ্বাব আবতি করিলেন । 
মহারাজের আদেশে সাধুভক্তগণ ছই সারি হইয়া হাঁটু গাড়িযা 
বসিলেন এবং কবজোডে “দর্বমঙ্গল মঙ্গলো' ইত্যাদি স্ব পাঠ 
কবিয়া মাব পাদপঘ্নে পুন্পাঞ্জলি দিষা প্রণাম কবিলেন। মাঁ তখন 
চিত্রাপিতাব ন্যাঁষ দীভাইর়া-মুখেব ঘোমটা খানিকটা উপবে, 
উঠিযাছে, মহাবাঁজ তাহাব সম্মুখে কবজোড়ে পূর্বান্ত হইযাহাটু গাড়িরা 
বঙসিযাঁ চক্ষে ধাবা । সেই দ্দিন মহারাজ একেবারে বালকেব মত 
হইয গিযাছিলেন। 

জননী সাবদামণি সম্পর্কে শ্বামী' প্রেমনিন্দ, বাবুবাম মহাবাজ 
একবার একপত্রে লিখে ছিলেন; “ন্রীন্রীমাকে কে বুঝেছে ? এশ্বর্ষেব 
লেশমাত্র নাই। ঠাকুবেব বরং বিদ্ভাব এশ্বর্ধ ছিল , কিন্ত মাব-_ 
তার বিদ্যাব এশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত । একি মহাশক্তি! জয মা! জয়মা। 
জঘ শক্তিমধী মা! যে বিষ নিজেবা হজম করতে পাচ্ছিনে, সব 
মাষেব নিকট চালান দিচ্ছি। ম! সব কোলে তুলে নিচ্ছেন! অনস্ত 
শক্তি, অপার ককণা! জয মা। আমাদেব কথা কি' বলছিস, স্ববং 
ঠাকুবকেও এটি কবতে দেখি নি। তিনিও কত বাজিযে, বাছাই কবে, 
লোক নিভেন। আব এখানে ঘা্ব এখানে কি কি দেখছিস? 
অদ্ভুভ অদ্ভুতভ। নদকলকে আশ্রয় দিচ্ছেন, সকলেব দ্রব্য খাচ্ছেন, আর 
সব হজম হযে বাচ্ছে। মা। মা! জষ মা।” 


গিবিশ ঘোব ছিলেন একাধাঁবে কবি, নাট্যকাব ও নটনূর্থ, তাই 
সমকালীন বাংলাব শিক্গিতসমাজে তাব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল 
অপরিসীম । পরমভক্ত গিরিশের দৃষ্টিতে সাবদামণি ছিলেন দেবী 
মানবী-_অঘটন-ঘটন-পটীবসী জগন্সাতা । 

সেদিন কলকাতা থেকে সাব্দামণি কিছুদিনের জন্য দেশে 
যাচ্ছেন। তাঁকে বিদাষ দেবার জন্য অপর ভক্তদেব সঙ্গে গিরিশও 
উপস্থিত সা প্রণাম নিবেদন ক'বে ভিনি- বলতে লাগলেন, “মা” 
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ভোমাব কাছে যখন আসি; তখন আমাব মনে হয়, আমি যেন ছোট্ট 
শিশু, নিজ. মায়েব কাছে যাচ্ছি ।_ আমি বযস্ক ছেলে হলেও মাষেব 
দেবা কবতে পারতুম। কিস্ত সবই উপ্টা ব্যাপাব, ভূমিই.আমাদেৰ 
সেবা করো, আমব! ভোমাব কবি না। এই তো! জয়রামবাঁটী যাচ্ছ! 
সেখানে পাভার্গীষেব উন্থনেব পাশে বসে দেশেব লোকের জন্য বাঁধবে 
আর তাদেব সেবা, কববে। আমি কেমন ক'রে তোমাব সেবা! কবব । 
আৰ মহামাধীব সেবাব কীই বা জানি ?” 

ভাবেব আবেগে নযন)"ছুটি বাম্পীকুল হযে ওঠে গিবিশের। 
একটু থেমে ভক্তদেবু লক্ষ্য ক'বে বলতে 'থাকেন £ “ভগবান্‌ ঠিক 
আমাদেবই মতো৷ মান্থুষ হযে জন্মান-_ এটা বিশ্বীন করা মান্ুষেব পঙ্গে 
শক্ত । তোর! কি ভাবতে পাব যে তোমাদের সামনে পল্লীবালাব 
বেশে জগদশ্বা %&[ভিষে আছেন ? তোমর! কি কল্পনা করতে পাৰ 
যে, মহাসায়ী সাধাবণ স্ত্রীলোকের মতো! ঘবকন্না আব সব বকম 
কাজকর্ম করছেন? অথচ তিনিই জগজ্জননী, মহামাষা, মহাঁশক্তি-_ 
সর্বজীবের মুক্তিব জন্য এবং মাতৃত্বেৰ আদর্শস্থাপনেব জহ্য আবিভূ্ভি 
হযেছেন 1” 

ভক্তি ও শবণাগতিব মূর্ত বিগ্রহ অদ্ভুতানন্দেব ( লাটু মহাবাজেব ) 
দৃষ্টিতে সারদামপি শুধু গুকপত্বীই ছিলেন না, ছিলেন জগন্নাতা 
ব্রদ্মমষীরই প্রতীক । 

সেবাব সাবদামণিকে বলবাম ভবনে আমন্ত্রণ ক'বে আনা হয়েছে । 
লাটু তখন সেখানে বাস কবছেন। সারদামণিকে গেটেব ভেতর 
ঢুকতে দেখেই নিজেব কক্ষ থেকে তিনি ছুটে বেবিষে আসেন । ক্তোড় 
হন্তে ভাব-গদ্গদ স্ববে বলতে থাকেন, “মা ঠাকুকণ, ববম্মধী এখিকে, 
এঘিকে, এখিকে 1৮ 

অবগ্ঞনের আভাঁলে সারদামণি ধীব পাঁষে এণিষে চলেছেন! 
সেবিকা গোলাপ মাকে মৃদুম্ববে প্রশ্ন কবেন, “গোলাপ, লাটু কি 
বলছে, বলতো ?* 

কথ কটি শেষ হতে না হতেই লাটু লুটিষে পড়লেন ভীব 


3৮ ূ ভাঁবতেব নাবিক! 
চরর্ণতলে;- অশ্রজল ঝবতে থাকে গগ্'বেষে। ভক্তিবসে উন্মত্ত লাটু 
গ্রাম্ভাষার শুক কবেন মায়েব স্তবস্ততি, তাবপব গাঁচ ধ্যানে নিবিষ্ট 
হযে হাঁবিষে ফেলেন বাহজ্ঞান। 7 - 

দেবী সারদামণিও ততক্ষণে দিব্যভাবে আবিষ্ট হযে পড়েছেন, 
নিশ্চল দেহে দপণ্ডাষমান রষেছেন গৃঁহেব প্রবেশদ্ধাবে । চাবিদিকেব 
ভক্তদেব হৃদযে জেগেছে অপূর্ব এশ্ববীষ উদ্দীপনা । সবাই মিলে 
ঠাকুবেব নামগানে মুখব ক'বে তুললেন, সে অঞ্চল। 

সঙ্গিনীব! সারদামণিকে ধরাধৰি ক'বে দ্বিতলে' নিষে ওঠালেন । 
লাটু দীর্ঘ সময পবে কিছুটা প্রকৃতিস্থ হলেন, তখনও তাঁর মুখে 
বিরম্মযী, নাম উচ্চারিত হচ্ছে। সুস্থ ও স্বাভাবিক হযে উঠে বললেন, 
75555554484 


শ্রীবামকৃষ্ণেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত টির মাতৃদর্শন ছিল 
ভক্তগ্বো্ঠীব এক দর্শনীষ বন্ত। মা সাঁবদীমণিও স্সেহে ককণাষ 
বিগলিত হযে যেতেন এই মহাভক্তেব ভাববিহবলতা৷ ও আন্তি দর্শনে । 
নাগমশাই সম্পর্কে তিনি বলেছেন £ 

আহা, তাব কথা আব কি বলবো? আমাকে সাক্ষাৎ ভগবতী 
ভাবে দেখত। প্রখম যেদিন আমাকে দর্শন কবৰতে এল আমার ছিল 
একাদশী ৷ তখন কোনে! পুকষ-ভক্ত আমায় সাক্ষাৎ দর্শন কবতে পেত 
নাঃ সিঁডিতে মাথা ঠুকে প্রণাম করত। একজন এসে নাঁম বলে 
আমাকে বলত, “মা, তোমাকে অমুকবাবু প্রণাম কচ্ছেন। আমিও 
আশীর্বাদ জানাতুম | - 

সেদিন ঝি বললে, “মা নাগমহাশষ কে? তিনি প্রণাম কচ্ছেন, 
কিন্তু মাথা এত জোবে ঠুকছেন, মনে হয বক্ত বেকবে? মহারাজ 
পেছন থেকে কত বকছেন থামাব জন্যে, কিন্ত কোনে বাকাই নেই__ 
যেন কোনো,ছাশ নেই। পাগল নাকি মা? আমি বললুম, “ওগো, 
যোৌগেনকে বল এখানে পাঁঠিযে দিতে! যোগেন নিজেই ধবে নিষে 
এল | দেখি কপাল, ফুলে -গেছে, চোখ দিয়ে জল গভিযে পড়ছে, 


দেবী শারদীমণি ১৮৫, 


হেঘাষ পা ফেলতে হোথায পড়ে; চোখেব জলে আমাষ দেখতে পাচ্ছে 
না। আমি ধবে বসালুম । কেবল “মা "মা" শব্দ_যেন পাগল, অথচ 
শান্ত ধীবস্থিব। চোখেব জল মুছিষে দিলুম। আমাব খাবাৰ ছিল, 
লুচি মিষ্টি ফল। আমি-খেতে বসেছিলুম, এমন সময়ে এই ঘটনা । 
আমি কিছু খেয়ে তাকে খাইবে দিতে লাগলুম। খেতে পাবে না 
গো, খাবাৰ জিনিস গিলতে পাঁবলে না । বাইবেব দিকে মন নেই, 
কেবল "মা" বব, আব আমাব পায়ে হাত দিষে বসে বইল। আমাকে 
মেযেব। বলতে লাগল, “মা, তোমাব তে। খাওয়া হল না। মহারাজকে 
বলি একে সবিষে নিতে 1 

আমি বলনুম, “থাম একটু স্থিব হযে নিক।' খানিক বাদে গাষে 
মাথায় হাত বুলুতে বৃলুতে ও ঠাকুবেব নাম কবতে করতে তাৰ হুশ 
এল ৷ আমিও খেতে লাগলুম, ওকেও খাইয়ে দিতে লাগলুম। খাওয়! 
হলে তাকে নিচে নিষে গেল। আমাকে কেবল যাবার সময বলে 
গেল, “নাহং নাহং তুহু' তুহ' ।' যাবা কাছে ছিল তাঁদেব আমি বলঙ্গুম, 
“দেখ কি বুদ্ধি আমার জন্ত সব কবতে পাবতো গো। 

সারদামণি যে ঘবে ঠাকুরের পট পুজা কবতেন, সে ঘরে ঠাকুবেব 
প্রবীণ অস্তবরঙ্গ ভক্তদেব বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতিব, ফটোও 
খাকভো। মাঝে মাঝে এগুলো তিনি পবিষ্ষার কবতেন। নাগ- 
মহাশযষেব ফটোটি হাতে নিষে দবদ ভবা কণ্ঠে বলতেন, “কত লোক 
এল, কিন্তু এমনটি আব দেখলাম না ।” 


আব একবাবেব কথা । সেদিন মাষেব জন্য নাগমশাই কিছু ভেট 
'শিষে এসেছেন। ভাঁবাবেশে টলমল, একেবাবে উদত্রাস্ত অবস্থা । 
সাবদামণিব কথাষ এদিনকার চিত্রটি পাই £ 

“একখানা মযলা ছেঁডা কাপভ পৰে, মাথায় ক'রে বাভিব গাছেব 
ভাল ভীল আম এক টুকরি নিষে এল । মনেব ভাব, বসে আমাকে 


খাওযাবে। কিন্তু মুখে কিছুই বলা নেই। টুকরি মাথায় নিষে এখানে 
ওখানে কাঙাঁলেব মতো ঘুরছে । 


১৮৬ ভাবতেব' সাধিকা 

'ষোগেন বলে পাঠালে, “মাকে 'বল- নাগ মহাঁশয় আম নিষে 
এসেছেন। কিছু বলেনও নাঃ কাঁবও কাছে দেনও না ।* 

' আমি বললুম, “এখানে পাঠিষে দাও ।' পাঠিষে দিলে, টুকবি 
মীথাষ করেই এল। একজন ব্রহ্মচাবী মাথা থেকে ট্ুকবি,নামিষে 
নিলে। তখনও ঠাকুবপুজা হয নি। আমাষ দেখে পূর্ববাবেব মতো 
বেহ্থাশ। মুখে ঠাকুবেব নাম' ও .“সা% মা” বব। ছুচোখ বযে জল, 
গডিযে পড়ছে । 1 

খুব ভাল আম--কতকগুলিতে চুনে বর ফৌটা , লেগ, তে 
ঠাকুবকে ভোগ দেওযা হল। মেষে যোগেন 'এসে আমাষ একখানা 
শালপাতা কবে প্রসাদ ,দিলে॥ ।আমি কিছু খেলুম, তাবপব 
গোলাপকে বললুম, "আব একখানা-শালপাতা৷ দাও।'। পাতা! দেওয! 
হলে পাত থেকে প্রসাদ উঠিষে,দিষে তাকে বললুম, খাও। কে খাবে ? 
তাৰ শবীবে কোনো হু'শ নেই, হাত ছুটো যেন অবশ |, -আমি, 
ধবে অনেক বলতে বলতে 'খেলে তো না-ই, একখানা আম নিবে, 
মাথায ঘষতে লাগল। আমি নিচে বলে পাঠাতেই তাবা৷ লোক 
পাঁঠিষে নিষে গেল। প্রণাম ।করতে কবতে কপাল ফুলিযে দিলে” 
অন্নপ্রসাদ আব নিলে না । কিছু বাদে হা'শ হতেই নাকি চলে গেছে» 
খবব পেলাম । , 


সাবদামণিব দিনচর্যা ছিল জপধ্যান ও পুজোষ ঠাসা । স্বামী 
অবপানম্দ এব বিববণ দিতে গিযে লিখেছেন, মাষেব দৈনন্দিন 
জীবন বড় অদ্ভুত ছিল। তিনি বাত্রি প্রায় তিনটাব সময নিদ্রা 
হইতে উঠিতেন এবং সর্বপ্রথম শ্রীন্রীঠাকুবেব ছবি দেখিতেন, 
উঠিবাব সময ঠাকুবদেব নাম কবিতেন। তাবপব প্রাতঃকৃত্য সমাপন 
কবিয়। ঠাকুৰ ভুলিতেন এবং পবে জপে বসিতেন। সেই যে 
দক্ষিণেশ্ববে থাকিবাব সময শেষবাত্রে উঠিষা শৌচগ্সানার্দি শেব 
কবিষা সকলেব অক্দাতসাবে ঘবে টুকিতেন, সেই অভ্যাস তাহাব 
আজীবন ছিল । শরীব খুব খাবাপ থাকিলেও যথাসমযে মুখহাত 


দেবী সারদামণি ১৮ 


ধুয়া বরং পবে আবাব একটু শুইতেন। তথাপি ঠিক সময়ে উঠ৷ 
চাই। ম! বলিতেন, “রাত তিনটি বাজলেই যেখানেই থাকি, কানেব 
কাছে যেন বীশিব ফুঁ শুনতে পেতুম 1” যখন যেটি কববাঁব সে বিষষে 
তাহার আদৌ আলম্ত ছিল না । 

“সকালে পৃজাব জন্য ফুল, বেলপাতা প্রভৃভি গুছানো, ফল 
ছাড়ানো ইত্যাদি সব কাজ মা! নিজেই কবিযা আটটাব সময আন্দাজ 
পুজা বনিতেন। ইদানীং শ্্রী-ভক্তেবা সেই সকল কাজে তীহাকে 
সাহায্য কবিলেও মা যথাসাধ্য প্রা বোজই সব কবিতেন। তবে' 
শেষ কযেকবার উদ্বোধনে যখন ছিলেন, সাধুদেব কেহ কেহ পুজা 
করিতেন। গ! নিজে যখন পূজা কবিতেন, এক ঘণ্টা মধ্যে পুক্ডা শে 
করিযা প্রসাদ বিতবণের জন্য শালপাতা৷ সাজাইতেন এবং সকলকে 
প্রসাদ দিতেন 1» 


পবম ভক্ত শশী মহারাজেব আহ্বানে সেবাব জননী সাবদামণি 
দক্ষিণদেশে গিযেছিলেন। বহু ভক্ত নবনাবী সে সমযে কৃতার্থ 
হয়েছিলেন তব কাছে দীক্ষা লাভ ক'বে। 

বাষেশ্বব দর্শন কবাব পব সাবদামণি দিব্য আনন্দে বিহ্বল হযে 
পড়েন। এ প্রসঙ্গে তিনি ভক্তদের বলেছেন, “বামেশ্ববে গেছি, শশী 
(রামকষ্ণানন্দ) সব পুজোব ব্যবস্থা কবেছে।_-১০৮ সোনাব বেলপাভা' 
আমার জন্য করিবে বেখেছে। আমি সেই বেলপাতা৷ দিষে পুজো 
কবলুম। বামনাদেব বাঁজা আগে থেকেই তাঁব কবেছিলেন "আমাৰ 
খুকর গুক পবমগ্ডক যাচ্ছেন, সব ব্যবস্থা ক'রে দিযো। মণিকোট। 
খুলে দেখালে__সে কী দেখলুম 1 সামান্য আলো জ্বলছে, গোটা? ঘবটা 
বকৃঝক্‌ করছে। বাঁজকীধ নির্দেশ ছিল ম্ণিকোটাব যে কোনো! বসব 
মা দাবদামণি পছন্দ করবেন তা তৎক্ষণাৎ যেন তাকে ভক্তিভবে 
উপহাব দেওযা হয। একথা স্তনে, মা মহা বিব্রত হযে উঠলেন, 
আবার ভাবলেন, বাজা বা ভাব লোকজন বদি ক্ুপ্ন হন? তাই 
বন্দলেন, 'আমাব আব কী প্রয়োজন, আচ্ছা! বাধু যদি কিছু নিতে 


১৮৮ ভাবতেব নাধিকা 


চার তো নেবে! কোবাগার উন্মুক্ত কবাব সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল 
অজস্র চুনী পান্না, হীবা, মুক্তো৷ সেখানে ঝকৃঝকৃ কবছে, ছুচোখ ঝলসে 
বাব। 

ঠাকুবকে বাব বাব স্মবণ কবেন সারদামণি, প্রার্থনা ভাব কাছে 
জানান সকাতবে, ঠাকুব এ বিপদে বন্দা কব, বাধুর মনে যেন এসব 
বড়েব জহ্য কামন! না জাগে ॥ 

সমণ্ত কিছু দেখাব পব বাঁধু কিন্তু উদাস শ্ববে বললে, “এ-আবার 
কী নেব, আমাঁব পেন্সিলটা হাঁবিযে গেছে একটা পেন্সিল তোমব! 
আমায কিনে দিয়ো ।৮ 


সাধু সন্াসীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ভগবান্‌ লাভ কৰা, এবং 
এই লক্ষ্যে পৌঁছুভে হবে নিবলস সাধনভজন ক'বে। এই সাধনার 
পথে নিজেকে সদাই বঁচাতে হবে অতন্দ্র পাহারা দিয়ে। ন্নেহভাজন 
এক সাধু ভক্তকে উদ্দেশ ক'বে সাবদামণি সেদিন বলতে থাকেন, 
“গ্যাখো, ঠাকুব বলতেন--দাঁধু সাবধান 1 সাধুব সর্বদা সাবধানে 
থাকতে হয। সাধুর বাস্তা বভ' পিছল! পিছল পথে চলতে" হলে 
সর্বদা পা টিপে চলতে হয। সক্স্যাসী হওয়া কি মুখেব কথা ? সাধু, 
কোনো মেযেমানুষেব দিকে ফিবেও তাকাবে না। চলবাব সময্স 
“পাষের বুভো আঙুলে দিকে লক্ষ্য রেখে চলবে । সাধুর কাপড় 
কুকুবেব ব্গলসের মতো তাকে রক্ষা! কববে। কেউ তাকে মাঁবতে 
পাঁবে না। সাধুব সদব বাস্তাঁ। সকলেই ভাব পথ ছেড়ে দে । 

“বাবা, মন্দ কাঁজে লোকেব মন সর্বদা যাব। ভাল কাজ কবতে 
চাইলে মন তাব দিকে এগোতে চায় না। আমি আগে বাত 
তিনটাব সময উঠে প্রত্যহ ধ্যান করতুম। একদিন শবীব ভাল 
-না থাকাষ আলম্যবশতঃ কবলুম নাঃ তা কদিন বন্ধ হযে খেল। 
সেজন্য কোনো ভাল কাজ কবতে গেলে আন্তবিক বোখ চাই! যখন 
নবতে থাঁকতুম, বাতে যখন চাদ উঠতো গঙ্গাব ভিতব স্থিব জলে 
ক্টাদ দেখে ভগবানের কাছে বেঁদে কেঁদে কত প্রার্থনা করতুম-_ 


দেবী সাবদামণি উনি 


চক্রতেও কলঙ্ক আছে, আমার মনে যেন কোনো! দাগ না থাকে । 
নবতে থাকাব সম্য ঠাকুব এমন কি বামলালকেও আমার কাছে 
আসতে বাবণ কবতেন, বামলাল তো ভাশুবপো হয। এখন তো 
সকলেব সঙ্গে কথা কই, সকলেব সামনে বেবোই 1” 


কর্মদোষে কোনো এক সন্তরাস্ত ঘবেব মহিলাব পদম্থলন ঘটে । 
ভবে পূর্বজন্মের নুক্তিও তাব কিছু ছিল, তাই একটি ভক্তমাঁন্‌ সাধুব 
আশ্রষে 'মাসেন এবং তার কাছে সছপদেশ পেষে নিজেব দুক্কৃতি ও ভ্রম 
বুঝতে পাবেন, অন্ুতাপেব অনলে হন জর্জবিত। সেই সাধুটিব নির্দেশ 
পেষে একদিন বাগবাজাবে এসে উপস্থিত হন, লুটিষে পড়েন 
সাবদামণিব চবণভলে | 

ঠাকুবঘবে প্রবেশ কবাঁব সাহস ভাব নেই, দোবগোড়ায দীড়িয়ে 
কাপতে কীপতে তিনি নিজেব সমস্ত পাপেব কথা বিবৃত কবলেন। 
বললেন, “মা, আমাব উপাষ কি হবে? আমি আপনাব কাছে কি 
ক'রে আসবে।? এ পবিত্র মন্দিবে প্রবেশ কববাব যোগ্য আমি নই |” 

সন্গেহে মহিলাটিব গল! জড়িষে ধবে সাবদামণি ককণাভবা কণ্ঠে 
বললেন, “এস, মা, ঘবে এদ | পাপ কি তা বুঝতে পেবেছ, অনুতপ্ত 
হযেছ। এস, আমি তোমাকে মন্ত্র দেবে! ৷ ঠাকুরেব পাষে সব অর্পণ 
ক'বে দাও ভয় কি? 

অব্লীলাষ এবং নিধিচাবে সব মান্ুষেব পাঁপ-তাপ, বোগ- 
শোকের ভাব নিজেব ক্ন্ধে গ্রহণ কবতেন কপামফী সাবদামণি । 
তিনি ছিলেন সত্যিকার পতিভোদ্ধাবিনী । হাসিমুখে তাই তো তিনি 
বলতেন, “কেন গো, আমাদের ঠাকুব কি খালি বসগোল্লা খেতেই 
এসেছিলেন 1” 

সৎ অসৎ পুণাবান্‌ পাগী, কত বক্মেব ভক্ত নবনাবীই আশ্রব 
নিত তাব কাছে। আব সবাবই দাখিত্ব গ্রহণ কবতেন তিনি অসীম 
কৃপাভবে। একদিন এক ঘনিষ্ঠ ভক্তকে বললেন, “বাবা, এক একজন 
প্রণাম কৰলে যেন বোল্ভাষ হুল ফুটিয়ে দেষ। কাউকে কিছু 


টি ভাবতেব সাধিকা 


বলি নে” এই কথা বলেই আবাব সঙ্পেহ দৃষ্টিতে তাঁকে বললেন, 
“তা বাবা, তোমাদেব কিছু বলছি না৷» 


সাধননিষ্ঠ এক ভক্তেব হৃদঘ নৈবাশ্যে জর্জরিত হবে উঠেছে। 
এসখেদে সাবদামণিকে নিবেদন কবলেন, “মা, মনে ভষ হয তোমার 
মতো মা পেষেও কিছু যেন হল না 1৮১ 

সাহস দিষে তাঁকে বললেন, “ভঘ কি বাবা, সর্বদা জানবে যে ঠাকুব 
তোগাদের পেছনে বযেছেন! আমি বয়েছি--আমি মাথাকতে ভব 
কি? ঠাকুব যে বলে গেছেন, যাবা তোমাব কাছে আসবে, আমি 
শেবকালে এসে তাদেব হাত ধরে নিবে বাব ॥ যে বাঁখুশি কব ন! 
কেন, যে যেভাবে খুশি চল না কেন, ঠকুবকে শেবকালে আসতেই 
হবে তোমাদের নিতে । ঈশ্বব হাত পা ( ইন্ড্রিষাদি ) দিষেছেন তারা 
তো ছু'ড়বেই, তাব! তাদের খেলা খেলবেই ।” 

এই ভক্তটি একদিন ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করতে গিষে দেখেন 
এক অলৌকিক দৃশ্য । ঠাকুবের ছবি থেকে একটা! আলোর ভ্রোত 
নৈবেছেব গুপব এসে পড়েছে । দেখে আশ্চর্য হযে গেলেন তিনি। 
সাবদামণিকে এ বিষষে প্রশ্ন করলেন, “মা, বা দেখছি সেকি নাথাঁব 
ভুল, না সত্যি? বদি ভুল হয তবে যাতে মাথ! ঠাঁণ্া হব তাই 
ক'বে দাও ।” 

ম! একটু চিন্তা ক'রে বললেন, “ন! বাবা, ওসব ঠিক 1” 

“তুমি কি জানো আমি কি দেখি ?” 

“হ্যা, বাবাঃ দেখি |” 

ণঠাকুবকে ও তোমাকে যে ভোগ দিই, ত! কি ঠাকুব পান? ভুমি 
কি তা পাও ?” 

“স্থ্যা, পাই ।৮ 

“বুঝবো কি কবে ? 

১ মাযেব কথ] (১) উদ্বোধন 





দেবা সাবছামণি ১৯১ 


"কেন, গ্লীভাষ পড়ো নি ? ফল, পুষ্প, জল ভগবান্‌কে ভক্তি ক'রে 
য। দেওয়া যায়, তা তিনি পান 1” 

শুনে ভক্তটি বিশ্মিত ও উল্লসিত । সরাসরি প্রশ্ন কবে বসলেন, 
“ভবে কি তুমি ভগবান্‌।?” 

এই সবল প্রশ্ন শুনে থিল্খিল্‌ কবে হেসে উঠলেন সাবদামণি, 
সনবেত ভক্ত নবনাবীর হ্ৃদষে আনবে জোযাব বয়ে গেল। 


সিস্টাব নিবেদিতা, ক্রিন্টিনা, নিস ম্যাকৃলাউড প্রভৃতি বিদেশিনী 
ভক্তেবা সাবদামণিকে প্রীবই দর্শন কবতে যেতেন, সহজ সবল 
ব্াবহারে ও পবিত্র সঙ্গ নিষে তিনিও এদের সক্ষে বেঁধে নিষেছিলেন 
চিবন্তন যোগস্থত্র । 

নিবেদিতা লিখেছেন, “মাতা-ঠাকুবানী ও তাহাব সঙ্গিনীবা ঠাকুব- 
ঘবে বসে সেদিন গ্রীষ্্রীঘ পর্বেব তাৎপর্য কিছু শুনতে চাইলেন । তাবপবে 
আমাদের ছোট জ্রেঞ্চ অর্গান নিষে ইস্টাবেব গান ও গৎ বাজানে! 
হল। পুনকথান স্তেত্রগুলির বিদেশী ভাব বা এগুলোব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
পরিচঘেব অভাব কোনোটায বাধা জন্মালো৷ না! তৎক্গণাৎ ওগুলোৰ 
মর্ন অনুধাবন কবে নম! ভাবাবিষ্ট হযে পড়লেন । মা সাবদাদেবীৰ 
উদ্দাব ধর্ম সংস্কৃতি একটি 'অতি হৃদঘগ্রাহী দিক্‌ এই প্রথম আমাদের 
কাছে উদ্ঘাটিত হল। তাব যেসব পার্খচারিণী শ্রীবামকৃষ্ধেব স্পর্শ 
পেষেছেন তাঁদেব সকলেব নধ্যেই এই ক্ষমতা! কিছুটা! দেখা ঘা, কিন্ত 
মাবের এই শক্তিটি ষে উচ্চাঙ্গেব শিক্ষা ও কঠোব সাধনা থেকে লব্ধ, 
তাতে কোনো! সন্দেহ নেই” 


ভক্ত সুরেন্র সেনেৰ অভিলাব ছিল, স্বামী বিবেকানন্দেব কাছ 
থেকে দীন্ঘ। গ্রহণ কববেন, জীবন্‌ ভাব ধন্য হবে। আমেবিকা থেকে 
দিষে তিন বৎসব তাব পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ালেন, জেদ করতে 
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লাগলেন দীন্দগা, সন্গযাস ইত্যাদি যা কিছু ধর্ম-জীবনের পক্ষে প্রযোজন 
তাকে অবশ্য দিতে হবে। 

অবশেবে স্বানীজীকে সম্মত কবানো গেল । দীন্গার দ্রিনও স্থিব 
হযে গেল। আবও কবেকটি যুবকেবও দীক্ষা হবে সেদিন! মঠেব 
ঠাকুবঘবে গিরে ব্বাদীজী খ্যানস্থ হলেন । একে একে কবেকজনেব 
দীক্ষা হয়ে গেল, তাবপর সুরেন্দ্র সেনকে ডেকে স্বামীজী বললেন, 
প্াখ, ঠাকুর জানিষে দিলেন আমি তোর গুক নই। দেখিবে 
দ্বিলেন, যিনি তোকে দীক্ষা দেবেন তিনি আমাব চেয়েও বড়। তোব 
হতাশ হবার কাবণ নেই, সময়ে সব হবে ।” 

স্তনে নুবেন্দ্র তো মর্মাহত। ভাবলেন, "স্বামীজীব চাইতে আবাৰ 
বড়কে? সম্ভবত, আমি দীক্ষার অনুপযুক্ত, তাই আমার প্রতি কৃপা 
হল না। ফাঁকি দিয়ে বিদায় কবলেন । 

কিছুকাল পবে একদিন বাত্রে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন সুবেক্ঞ। 
এ জম্পর্কে তিনি বলেছেন £ 

আমি ঠাকুবেব কোলে বসিয়া আছি; এক উজ্জ্রল দেবীমুতি 
সম্মুখে আদিবা বলিলেন, “একটি মন্ত্র নাও।' আমি বলিলাম, এখন 
ঠাকুবেব কোলে বসে আছি * মন্ত্রতন্ত্রের কোনোদিনই ধার ধাবি না 1 
তথাপি তিনি মন্ত্র নিতে জেদ কবাঁর জিজ্ঞাসা কবিলাম, তুমি কে” 
. “সামি সবশ্বতীঁ_বলিষাই মন্ত্র উচ্চাবণ কবিলেন। জিজ্ঞাস! 
কবিলাম, “এতে কী হবে? উত্তব দিলেন, “কবি হতে পাববি। 
কবিব দলে উপব আমাৰ কোনোদিনই' ভাল ধাবণা ছিল না? সেই 
কবিব দলেব সর্দার হইতে হইবে মনে কবিরা অবন্ঞাভবে বলিলাম, 
“আঁমি কবি হতে চাই না।' দেবীমুত্তি তখন কহিলেন, “কবি মাঁনে 
জানিন? কবি মানে জ্ঞানী । এই কথা কলিয়া জপ করিবাব 
প্রণালী পর্বন্ত দেখাইয৷ দিষা, অস্ততঃ ১০৮ বাব জপ কবিতে আদেশ 
কবিলেন। 

অল্প করেকদিন পবে গঠে স্বানীজীকে দর্শন কবিতে যাই । তিনি 
স্বপ্রবৃত্তান্ত শুনিবা কহিলেন, ঠাকুব বলতেন, দেবন্বপ্র ত্য । একে 
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স্ব সিদ্ধি বলে। এইটি জপ কৰবলেই তোব সব হয়ে যাবে, আব 
কিছু কবতে হবে লা সেই সময়ে ত্রজেন্দ্র নন্দী সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন। আমি বলিলাম, “আসি স্বপ্ন কোনোদিনই বিশ্বীন কবি না, 
সে অমূলক চিস্তা মাত্র! যদি কোনো মন্ত্রেব প্রযৌজন হয, আপনি 
দিন।* শ্বামীজী কহিলেন, এসব বুঝি “বৌধোদয়, বইয়ে-_ঈশ্বব 
নিবাকাব চৈতন্য স্ববপ' পড়ে তোব ধাঁবণ! হয়েছে £ তা নষ। ধাঁবণা 
ক'বে বাখ্‌, বাস্তবিক এটি সত্য। এ মন্ত্র জপ কবতে থাক্‌। পবে 
সশবীবে সেই মন্তরদাত্রী মুঠ্তি দেখতে পাবি। তিনি বগলাব অব্তাব, 
নবন্বতী মুঠিতে বর্তমানে আবিভূর্তী। আমি বলিলাম, “আপনাঁৰ 
কথা আমি কিছু বুঝতে পাঁবছি না। স্বামীজী বললেন, সমষে 
বুঝতে পাববি। যখন দেখতে পাবি, দেখবি উপবে মহ! শাস্তভাব কিন্ত 
ভিতবে সহাৰ সুতি! সবন্বতী অতি শান্ত কিনা । আমি বলিলাম, 
“আমাৰ এ সকল বিশ্বাস হয না স্বামীজী বলিলেন, বিশ্বাস কবিস 
বানা করিস, জপ কবে যা কল্যাণ হবে” আমি একদিনও জপ 
কবি নাই। 

ইতিমধ্যে স্বামীজীব গ্রস্থাবলী পঠি ও তাহাকে চিস্তা কবিতাম। 
মধ্যে মধ্যে ব্বপ্রে ঠাকুব ও দ্বাদীজীব দেখাও পাইতাম । এইবপে 
প্রা সাত বৎসব কাটিযা গেল। ১৩১৩ সালে আমি ও ভাক্তাব 
লালবিহাবী সেন পুজাব সমযে মঠে যাই । মঠে হইতে বওনা হইযা, 
পথে কামাবপুকুবে একদিন থাঁকিঘা শিবুদ্ধাদাৰ দক্ষে জযবামবাটী 
পৌঁছিলাম। দ্বিভীয দিনে সন্ধ্যাব পবেমা আমাকে ডাকাইয়া 
বলিলেন, “বাবা, কী নেবে” আমি বলিলাম, “তা তো! বুষতে পাবি 
না।' মা বলিলেন, “যা চাবে তাই পাবে £ শক্তি নেবে? আমি 
বলিলাম, শিক্তিটক্তি তো কিছু বুঝি না। আমাব কী আবশ্তক 
তাও জানি না। যদি কিছু দেওষাব ইচ্ছা হয় তোমাব, তাহলে যাতে 
আমাৰ ভাল হয তাই দাও; মা বলিলেন, “আচ্ছা, কাল সকালে 
হবে , কিছু ফুল যোগাঁড় ক'বে বাখবে॥ মাব অনুমতি নিয়া আমি 
ভাক্তাবকে ডাকাইযা আনিলাম। তিনি মন্ত্রপ্রাথা হইলে মা 
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বলিলেন, “কাল ভাল দিন- লক্ষ্মী-পুর্দিমা, কাল হবে? ভাক্তাব 
জিজ্ঞাস! কবিলেন, “এ দিনে দীক্ষ। হলে কী হয? মা বলিলেন, 'শীি 
সিদ্ধি হয । 

দ্বীক্ষাব সমষ মা তাহাব ভান হাত আমাব মস্তকে এবং বাঁ হাত 
চিবুকে বাখিয! মন্ত্র দান কবিলেন। মন্ত্র শ্রবণ কবিবাসাত্র স্বপ্রদৃষ্ট 
' সমস্ত ঘটনা যুগ্পপৎ মনে হইল ও মাথা দ্বুবিতে লাগিল * ক্ষণেকেব 
জন্য যেন বাহাসংজ্ঞা হাবাইয! ফেলিলাম কিন্ত আনন্দান্থৃভূতি লুপ্ত 
হইল না। প্রকৃতিস্থ হইযা দেখিলাম, ন্বপ্রদৃষ্ট দেবীমুতি ও মাষেব 
মুত্তি এক । "মা, আমি অনেকদিন আগে স্বগ্রে একটি মন্ত্র পাই-_ 
এইমাত্র বলিতেই মা উত্তৰ দিলেন, “কেন, মিলছে না? ঠিক মিলছে 
তো? মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দেখতে পাও না? 


সেবাব সাবদামণি দেশে থেকে ম্যালেবিষাষ খুব ভূগছিলেন। 
ভক্তেবা তাঁকে কলকাতাষ এনে সুচিকিৎসাঁব বন্দোবস্ত কবলেন। 
চিকিৎসায জব ত্যাগ হল কিন্ত শবীব তখনো খুব ছূর্বল। ভক্ত 
শিল্তদের তীব কাছে ষওযা বাবণ। 

এই সমযে বোম্বাই থেকে একটি ধর্মপ্রাণ-পাশ যুবক তাকে দর্শন 
কবতে এল । 

এতদূব থেকে ছেলেটি এসেছে, তছুপবি ভিন্নধর্মীবলম্বী। তাই 
শব্ৎ মহাবাজ তাকে দর্শনেব অনুমতি দিলেন। ঘযুবকটিব ভ্রাতা, 
রবদ্কাবত পত্রিকা পাঠ কবে আৰৃষ্ট হন এবং স্বামীজীব বচিত বই 
কিছু দআনিষে পড়েন। এই যুবকটি সে সব পাঠ কবেছে, এবং 
কলকাতায এসে উপস্থিত হযেছে অস্তবেব আকুতি নিয়ে 

সাবদামণিকে প্রণাম ক'বে সে প্রার্থনা জানালো, “মাঈজী, কু 
মূলমন্ত্র দীজিযে জিসসে খোদা পহচান যাঁষ।” 

একথা শুনে ককণায ভবে উঠল তীব অস্তব। অবপানন্দজীকে 
বললেন, “দেবো ? দিযে দিই কি বল ?” 

তিনি ব্যস্তসমস্ত হযে বললেন, “সে কি! কাউকে দর্শন পর্যস্ত 
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কবতে দেওযা হয না, সবে অন্থুখ হতে উঠেছেন , শবৎ মহাবাজ 
শুনলে কি বলবেন ? এখন নয এব পবে হবে।” 

“আচ্ছা তাহলে শবৎকে তুমি জিজ্ঞেস ক'বে এদে1 1” 

শবৎ মহাবাজকে সব কথা জানানো হলে তিনি বললেন, “আমি 
আব কি বলবো? মাব বদি একট! পাশ চেলা কবতে ইচ্ছা হযে 
থাকে ককন। বলে আব কি হবে।” 

স্বামী অবপানন্ব লিখেছেন, “ফিবিষ! গিয়া দেখি, মা ইতিমধ্যেই 
দীক্ষ! দিবাব জন্য নিজেই ছুইখানি আসন পাতিযা গঙ্গাজল লইযা 
প্রস্তুত হইয়াছেন। দীক্ষা হইলে আমাকে বলিতেছেন, “বেশ ছেলেটি, 
ষা বললুম ঠিক বুঝে নিলে ।” বুঝিলাম, মা কেন বলিতেন এসব 
ঠাকুবই পাঠাচ্ছেন। 

«এই সকল ভিন্ন ভাষা-ভাষীদের দীক্ষাব সময মা! যাহা বলিবাব 
বাংলাতেই বলিয! যাইতেন, কিন্তু তাহাঁবা বুঝিতে পাঁবিত। যখন 
দক্ষিণদেশে গিষাছিলেন, সেখানেও মা বলিতেনঃ লোক এসে বলত, 
মন্তরম্ট উিপদেশম--আব কোনো কথা তো বুঝতে পাঁবছি নে।” 
সেখানেও তিনি এবপে অনেককে দীক্ষা দিঘধাছেন। দীক্ষা দিবাব 
সময তাহাব মনের অস্তস্তল হইতে যে মন্ত্র উদিত হইত তাহাই দীক্ষা! 
প্রীর্ধীর বার্থ মন্ত্র জানিষা মা! উহাই তাহাকে দিতেন । বলিতেন, 
“কাউকে মন্ত্র দিতে গিষেই মন থেকে ওঠে, এই দাও, এই দাও ।, 
আবাব কাউকে মন্ত্র দিতে গিয়ে মনে হয যেন কিছুই জানি নে, কিছুই 
মনে আসে না। বসেই আছি, পবে অনেক ভাবতে ভাবতে তবে 
দেখতে পাই? ইহাৰ কারণ মা বলিতেন,--ঘে ভাল আবাব তাব 
বেলাব তক্ষুনি মন থেকে ওঠে ।” 


সমদশিনী ছিলেন মা জাবদামণি। একদিন কথা প্রসঙ্গে 
বলছিলেন, "আমি আর কারও দোষ দেখতে শুনতে পাবিনে, বাবা, 
প্রীবন্ধ কর্ম যাব যা আছে। যেখানে কালটি বেত সেখানে ছু'চটি 
তো যাবে ?” 


১৪৬ ভাবতেব সাধিকা 


একটি নুতন ভক্ত সাবদামণিব কাছে ভাব এক পুবাতন দেবকেব 
নিন্দা সমালোচন। কবছিলেন। এব উত্তবে তিনি বললেন, “অ(মাব 
কাছে ওব কত সব দোষেব কথ! বললে । তখন এবা দব কোথা 
ছিল? সে আমাব কত সেবা! কবেছে। আমি তো তখন ভাইদের 
ঘবে ধান সিদ্ধ কবি। বউবা সব ছোট । সে শীত বর্ষা গ্রাহা না ক'বে 
সকাল থেকে গাে কালি মেখে আমাব সঙ্গে বভ বড ধনেব হাঁড়ি 
লামাত। এখনতো অনেকে ভক্ত হযে আসে। তখন আমাব কে 
ছিল? আম্ব! কি সেগুলে। সব ভুলে বাব? তা লোকেবই বা দোষ 
কি? আমাবও আগে লোকেব কত দোষ চোখে ঠেকত। তাবপব 
ঠাকুবেব কাছে কেঁদে কেঁদে 'ঠাকুব, আব দোষ দেখতে পাবি নে 
বলে কত প্রার্থনা কবাধ তবে দোষ দেখাটা গেছে। মানুষে হাজাব 
উপকাব কবে একটু দোষ কবো, মুখটি তখনই বেঁকে যাবে । লোক 
কেবল দোষটি দেখে ! গুণটি দেখা চাই।” 
সেবা ও ইঠ্টনিষ্ঠাব ভেতব দিয়ে যাবা দাধনপথে এগিযে যেতে চাষ 
তাঁদেব সদাই সজাগ থাকতে হবে__-অহংবোধ যেন কোনো! বকমে 
ভেতবে প্রবেশ না কবে। 
মহাপুকবদেব সেবাষ বত ভক্তদেব দর্বদ্ধি প্রসঙ্গে একদিন 
ঈশনানন্দজীকে বললেন, “গ্ভাখো» সে ব্যাপাবটি একটা আছে বটে। 
সেট। হচ্ছে, সেবা কবতে কবতে অধিকাব পেষে অহংবুদ্ধি বেডে গেলে 
সে তখন পুভুলেব মতো নাচাতে চাষ । উঠতে, বসতে, খেতে সব 
তাতেই কর্তী। সেবাব ভাব আব থাকে না। যাবা নিজেব দেহস্ুখ 
ভুলে তাব ন্ুখহঃখ নিজেব সুখহুঃখ জ্ঞান কবে, তাদেব ও কপ হবে 
কেন? আব পতনের কথা বলছ? অনেক মহাপুকষেব চাবদিকে 
এশ্বর্ষেব ভাব থাকে । তাই দেখে অনেকে তাদের সেব! কবতে হলে 
ওতেই মত্ত থাকে, আব পবে ওতেই ডুবে ঘাষ। ঠিক ঠিক তাব সেবা 
কবে কজন, বল?” 
প্যাখো, কথায আছে যে, পুকুবে চাঁদেব প্রতিবিম্ব পডেছে তাই 
দেখে ছোট ছোট মছেবা আনন্দে সেইখানে লাফাল।ফি কবে খেলা 


দেবী সাবদামণি ১৯৭ 


কবছে-_ভাবছে আমাদেবই একজন । কিন্তু যখন চাঁদ অস্ত গেল 
তখন ভাঁদেব সেই পুর্ব অবস্থা । লাফালাফিব পব অবসাদ এল-__ 
কিছুই বুঝতে পাবলে না 1” 

এক সাধু ভক্ত বললেন, “কেদাঁৰ মহাবাজ বলেন, গুকর কাছে 
বেশীদিন থাকতে নেই। গুকব অলৌকিক আচবণ দেখে অনেক সম 
শিৰ্বেব নাকি ভক্তিশ্রদ্ধা কমে যায় ।” 

সাবদামণি সহান্তে উত্তব দিলেন, “তোমবা বাবা, ও সব কখাষ 
মন খাবাপ কবো না! তাহলে আমাব কাজ চলে কি কবে? অত 
ভগবান্‌ বুদ্ধি না ক'বে মানুষ বুদ্ধিতে আমি যা বলি, দেখে শুনে, 
কাঁজগুলি ৷ কবছ কবে যাঁও। তোমাদেষ কোনো ভষ নেই” 


সাধু জীবনেব দািত্ব ও সতর্কতা সম্বন্ধে দাবদামণি সদা দচেতন 
ছিলেন এবং প্রাষই কথা প্রসঙ্গে তকণ ভক্তদেব অন্তবে এই সতর্কভাব 
কথাটি দৃঢবপে অক্কিত ক'বে দিতেন । 

সেদিন বলছিলেন, অস্কৃহ হযেছে বলে গৃহস্থ-বাভিতে সন্গাসী 
থাকবে কেন? মঠ বষেছে, আশ্রম বযেছে। সন্গ্যাসী ত্যাথের আদর্শ । 
কাঠেব স্্রী-মৃতি পুতুল বদি বাস্তাঁধ উপুভ হয়ে পে থাকে, সন্গ্যাসী 
কখনও পাবে কবে উলটে দর্শন কববে না! তাঁছাডা সন্াসীব অর্থ 
থাক। একান্ত খাবাপ। টাকা না কবতে পাবে এমন জিনিস নেই-_ 
প্রাণ সংশয় পর্যন্ত! পুরীতে একটি সাধু থাকত, সমুদ্রেব ধাবে। তাই 
টের পেষে দুজন চেলা লোভ সামলাতে না পেবে সাধুটিকে খুন ক'ৰে 
টাকা নিষে চলে গেল 1” 

সাধনার্থী ভক্তকে সাবদামণি সেদিন জপধ্ান সম্পর্কে বলেছিলেন, 
- “জপ সংখ্যা, কবগণনা, এসব শুধু মন আনবার জন্য 1 মন এদিক ওদিক 
যেতে চাষ ; তবু এঁ সবে ছ্বাবা! এদিকে আকৃষ্ট হয। যখন জপ কবতে 
কবতে ভগবানের কপ দর্শন হষ, ধ্যান হয়, তখন জপও থাঁকে না। 
ধ্যান হল তো সবই হল 1» 

“মন চঞ্চল, তাই প্রথম প্রথম মনস্থির করবার জন্য একটু একটু 


১৪৮ ভাঁবতেব বাধিক] 


নিশ্বাস বন্ধ ক'বে ধ্যানেব চেষ্টা কবতে হয । তাতে মন স্থিব হবাব 
সাহায্য কবে । কিন্ত ও ভাবেও বেশী কবতে নেই, মাথা গবম হয! 
ভগবান্‌ দর্শন বল, ধ্যান বল সবই মন। মন স্থিব হলে সবই হয 

“মাহৰ তো ভগবাণূকে ভূলেই আছে। তাই যখন বখন দবকাব, 
তিনি নিজে এক একবাব এসে সাধন ক'বে পথ দেখিষে দেন। এবাৰ 
দেখালেন ত্যাগ । 

সহজাত তত্বোজ্জল! বুদ্ধিব অধিকাবিণী ছিলেন সাবদামণি, তাই 
ঠকুব রামকৃষেব সাধনাব মূল কথাটি অতি স্পষ্টৰপে ভাব বচ্ছ দৃষ্টিতে 
ধরা পড়েছিল ৷ 

ভক্ত কেদাব মহাঁবাজ এবিষষে একদিন তাঁকে প্রন কবেন, “মা, 
এবাব কি আমাদেব ঠাকুব একটা নতুন জিনিস দিযে বাব।ব জন্যেই 
এসেছিলেন যে সর্বধর্ম সমঘ্ঘব ক'রে গেলেন ? 

উত্তবে তিনি বলেন, “গ্ঠাখো বাবা, ভিনি যে সমন্থঘ ভাব প্রচাঁক 
করবার উদ্বেগ নিষে সব ধর্মমত সাধন কবেছিলেন তা কিন্তু আমার 
মনে হয় নি। তিনি সর্বদা ভগবদ্‌ ভাবেই বিভোব থকতেন। প্রীষ্টান 
মুপলমান বা বৈষ্ণবেবা! যে যে ভাঁবে তাকে ভজনা ক'বে বন্ত্রলাভ কৰে, 
তিনি সেই সেই ভাবে সাধনা ক'রে নানা লীল! আশ্মা্দ কবতেন, আব 
দিনবাত কোঁথা দিযে কেটে যেত কোনও হুশ থাকত না। ভবে 
কি জান বাবা, এই যুগে ওঁব ত্যাগই হল বিশেবদ্ব | ওবকম স্বাভাবিক 
ত্যাগ কি আব কখন কেউ দেখেছে ? সর্বসমন্থব ভাঁবটি যা বললে, 
ওটিও চিক, ভন্যান্ বাবে একটা ভাবকেই বড কবাধ অন্য সব চাপা 
পড়েছিল |” 

জপধ্যান ও নিশনেব নিক্ষমি কর্ণেব সম্পর্ক সম্বন্ধে এক ভক্ত 
সাধুকে সাবদদামণি সেদিন বুঝাচ্ছিলেন।৯ বলছিলেন, “কাজকর্ম 
কববে বই কি, বাঁবাঁ, কাজে মন ভাল থাঁকে। তবে জপধ্যান, 
প্রীর্থনাঁও বিশেষ দবকাবি। অন্ততঃ সকাল সন্ধাষ একবাঁৰ বসতেই 
ছম। ওটি হল যেন নৌকার হাল। সন্ধ্যাকালে একটু বসলে 

১ মাবেব কথা, ২ঘ খণ্ড, উদ্বোধন 


দেবী সাবদামণি ১৯৯ 


সমস্ত দিন ভাল মন্দ কি কবলাম না কবলাম, তাঁব বিচাব আসে। 
তাবপব গতকালেব মনেব অবস্থাব সঙ্গে আজকেব অবস্থাঁব তুলনা 
করতে হয। ধ্যানে প্রথমে ইঞ্টেব যুখটি আসে বটে, কিন্ত পা থেকে 
সমস্ত অঙ্গটি সাঙ্গ ধান কবতে হয! আক্কেব সঙ্গে সকাল-দন্ধা 
জপধ্যান না কবলে কি করছ না কবছ, বুঝবে কি ক'বে ?" 

ভক্তটি প্রশ্ন তুললেন, “কেউ কেউ আবাব বলেন, কাজকর্মে কিছু 
হবে না, সর্বদা জপধ্যান কবতে পাবলেই হবে £” 

তীক্ক কে উত্তৰ দেন সাঁবদামণি, “ভাবা কি ক'বে বুঝলে, কি 
করলে হবে আব কি কবলে হবে না? কয়েকদিন একটু জপধ্যান 
কবলেই কি সব হয়ে গেল ? যহামাষা পথ ছেডে না দিলে কিছুতেই 
কিছু হবাব নয। সেদিন দেখলে তো, একজন জোব ক'বে জপধ্যান 
বেশী কবতে ণিষে মাথাটি বিগড়ে এলেন । মাথাটি যদি বিগভাল 
তো আব বইল কি? ইঙ্জছুপেব প্টাচেব একটু এধাব ওধাব। এক 
প্যাচ আলগা হলেই হয পাঁগল হল, ন! হয মহামাষাব ফাদে পডে 
নিজেকে বুদ্ধিমান মনে কবে, আমি বেশ আছি। আবাব উলটো 
দিকে এক প্যাচ কষা হলেই ঠিক পথে চলে, শাস্তি ও আনম্ব পাষ। 
সর্বদা ভাব স্মবণ মনন ক'বে প্রার্থনা কবতে হয, প্রভু স্ৃবুদ্ধি দাও 1” 
সব সমষে জপধ্যান কবতে পাঁবে কজন বলতো প্রথমটা একটু 
কবে। শেষে নব মতো বসে থেকে নিচেব গবম মাঁথাষ ওঠে 
(অহংকারী হষ)। গাছ পাঁথৰ ভেবে নান অশীল্তি। মনটাকে 
বসিষে আলগা ন! দিষে কাজ কবা চেব ভাল । মন আলগা পেলেই 


যত গোল বাধায় । নরেন আমাঁব এইসব দেখেই তো নিধাম 
কর্মেব পত্তন কবলে 1” 


স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ একদিন মা সাবদামণিকে প্রশ্ন কবলেন, 
“আচ্ছা, মা, আপনি যে এত লোককে মন্ত্র দিচ্ছেন, তাদেব তে? 
কখনও কোনো খৌজখবব বাখেন না! এদেব কাব কি হচ্ছেনা 
হচ্ছে, কোনো খেযাল নেই। গুরু শিষ্তেব কত খৌঁজ বাখেন, উন্নতি 


5৩ ভাবতেব দাধিকা 


হচ্ছে কিনা দেখেন । আপনাব এত লোককে মন্ত্র না দিলেই হয়। যে 
কযটিব খবব বাখতে পাববেন সে কষটিকে দেওযাই ভাল 1» 

উত্তব হুল, “তা ঠাকুব আমাকে তো নিষেধ কবেন নি। তিনি 
আমাকে এত সব কথা বুবিযেছেন, আব এটা তাহলে কি কিছু 
বলতেন না? আমি ঠাকুবেব উপব ভাব দিই। তাব কাছে বেজ বলি, 
যে যেখানে আছে দেখে! । আব জান, এসব ঠাঁকুবের দেওয। মন্ত্র 
তিনি আমাকে দ্রিযেছিলেন-__সিদ্ধমন্ত্র 1৮ 

শিশ্তু ভক্তদেব সাধনাব দায়িত্ব সম্পর্কে সাবদামণি ছিলেন সদা 
সজাগ, সদা সচেতন ৷ স্বামী ঈশনানন্দ লিখেছেন ঃ 

শেধাশেষি মাষেব শবীব হ্র্ল থাকাষ বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে 
পাঁবিতেন না । কিন্ত দেখিতাম, তিনি এই শুইযা থাকাব সমযেও 
জপ কবিতেছেন । জযবামবাঁটীতে বাত্রি একটা-ছুইটাব সমঘ হঠাৎ 
কোনো কার্য উপলক্ষে তাহাকে ভাকিষ! দেখিয়াছি, তিনি এক 
ডাঁকেই সাড! দ্িতেন। “আপনি কি ঘুমান নাই?” জিজ্ঞাসা 
কবিলে বলিতেন, “কি কবি, বাবা; ছেলেব! ব্যাকুল হয়ে এসে ধবে, 
দীক্ষা নিয়ে যায়। কিন্তু কই, কেউ নিয়মিত-_-নিষমিত কেন কেউ 
হতো বা কিছুই কবে না। তা যখন ভাব নিষেছি, তখন তাদেব 
আমাকে দেখতে হবে তো? তাই জপ কবি। আব ঠাকুবেব 
কাছে তাদেব জন্য প্রার্থনা কবি, “হে ঠাকুব, ওদেব চৈতন্য দাও, 
মুক্তি দাও। এই সংসাবে বড ছঃখ-ক্ট। আব বেন তাদেব না 
আসতে হয । 

বলিতে বলিতে অতি ধীবে ধীবে উঠিযা বসিতেন। আবাৰ 
বলিতেন, 'এত আগ্রহ ক'বে মন্ত্রটি তো নিষে গেল, কিন্ত কিছু কৰে 
না কেন? এমন আব কি শক্ত ? একটু অভ্যাস কবে কবতে থাকলেই 
কেমন আনন্দ আসে । 


দীর্ঘদিন আশ্রিত ভক্ত ও ত্রিতাপ দগ্ধ মানবের জ্বাল! যন্ত্রণা 
ভোগ কবে সাবদামণির দেহ ক্রমে জীর্ণ হযে আসছে। সেদিন 


সপ 


দেবী নাবদামণি ১ 


একমিষ সেবক সাঁধুটিব দিকে মমতাপূর্ণ নযনে তাঁকিষে বললেন, “এ 
শবীবটা চলে গেলে তোমাঁদেব খুব কষ্ট হবে, বুঝতে পাঁরছি।” 

সাধুটি ব্যস্ত হযে বলে উঠলেন, “মা, ওকি কথা বলছেন? ওষুধেও 
যখন ভেমন ভাল হচ্ছে না, আপনি ঠীকুরকে শবীবটাব জন্যে একটু 
জানান না? তা হলেই তো৷ সব সেবে যীয 1” 

স্মিতহান্তে সাবদামণি বললেন এক নিগৃট কথা, “কোযালপাভাতে 
অত জব হত, বেহুশ হযে বিছানাতেই অসামাল হষে পড়তাম , কিন্ত 
ছাশ হলে শবীবটাব জন্য ষখনই ভীকে স্মবণ কবতাম তখন তাব দর্শন 
পেতাম। ছুর্বল শবীবে একদিন বারান্দা বসে আছি, খুব বোদ, 
চাবিদিক খাঁখ। কবছে। দেখি ষেন সদব দবজ! দিযে ঠাকুর এসে ঠাণ্ড। 
বাবান্দাষ বসে শুষে পডেছেন। আঁমি তাই দেখে তাড়ীতাড়ি নিজেব 
আচল পেতে দিতে গেছি। পেতে দিতে গিয়ে কেমন হয়ে গেলাম। 
কেদারেব মাঁটা সব নানারকম গোলমাল কবতে লাগল। তাই 
তাদের বলেছিলাম, «ও কিছু না, ছু'চে স্তো দিতে গিষে মাথাটা 
কেমন হযে গেল। তোমীদেব দিকে চেখে শবীবটাব জন্তে ঠাকুবকে 
কি মাঝে মাঝে না জানাচ্ছি? কিন্তু শবীবটার জন্তে তকে যখন প্রবণ 
করি কিছুতেই ভাব দর্শন পাচ্ছি না। আঁমীব মনে হচ্ছে, তাঁব ইচ্ছা 
ম্য যে শবীরটি। থাকে ১1৮ 

১৯২০ সাল জযবামবাঁটীতে বার বাব জবে ভুগে সারদামণিব 
দেহ অভিশষ হর্বল ও দ্দীণ হযে উঠেছে। ভক্তেবা তাকে কলকাতায় 
নিযে এলেন চিকিৎসাব জন্ত। প্রাচীন ও আধুনিক কোনো চিকৎসাই 
বাকী রইল না, কিন্তু অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থতাষ 
পর্যবনিত হল। বোঁগ নির্ণীত হল-_মাবাস্্ক কালাজর। ভগ্ন শবীবে 
কোনো ওষুধই কার্ধকবী হল না । 


সনাষ তুলে নেওঘা৷ সংসারের নবকিছু মাধিক বন্ধন সাবদামনি 
এবাৰ চিবতবে বেডে ফেলে দিষেছেন। উদ্মুখ হয়ে আছেন লীলা 


সংবধণের জন্য ৷ 


পপ 
১ যানের কথা, ২র খণ্ড, উদ্বোধন 


২২ ভাবতে সাধিক! 


শোকার্ত এক ভক্তকে সেদিন খোলাখুলি ৃছ্‌ স্ববে বললেন, “মনে 
হচ্ছে, এ শবীব দিবে ঠাঁকুবেব ঝা কববাব ছিল, শেষ হয়েছে। এখন 
মনটা সদাই তাকে চাব, অন্য কিছু আব ভাল লাগে না।» 

আবও বললেন, “ঠাকুব ভাব কাজেব জন্য এতকাল মাধিক বন্ধন 
দিষে মনটাকে নামিযে বেখেছিলেন, নইলে তিনি যখন চলে গেলেন 
তাবপব কি আমাব থাক! সম্ভব হতো ?” 

তিবোধানেব তখনো! দিন সাতেক বাকী। নিজেব শব্যাপাশে 
স্বামী সাবদানন্দকে ভাকিযে আনলেন। তাব হাতখানি ধবে ক্ষীণ 
কণ্ঠে বললেন, “শবৎ, এবা বইল।” যেভক্ত সেবিকা ও আত্মীযাব! 
সাবদামণিকে কেন্দ্র কবেই দ্রিনাতিপাত কবছেন, তাদেৰ ম্তব্যবস্থাব 
প্রযোজনীযতাব কথা ম্মবণ কবিষে দিলেন ভাব একাস্ত ভক্ত ও সেবক 
মাতৃগত প্রাণ সাবদানন্দজীকে । 

পাষে শোথ নেমেছে, মা সাবদামণি একেবাবে শধ্যাশাযিনী, 
সেবিকব! তাৰ আপ্রাণ শুশ্রাা ক'বে চলেছেন । ডাক্তাবেব নিষেধে 
কাউকে বোগশয্যাব পাশে ঘেতে দেওষা হচ্ছে না, এমনকি প্রধান 
ভক্তদেবও না । একটি মেযে ভক্ত ব্যাকুল হযে ঠাকুবঘবের ছুযাঁবে 
দীডিযে আছেন, সেখান থেকেই মাকে দর্শনেব চেষ্টা কবছেন। 

মেষে ভক্তটি কেঁদে উঠতেই সন্গেহে ক্ষীণকষ্ঠে সাবদামণি বললেন, 
“ভষ কি গো? তুমি ঠাকুবকে দেখেছো, তোম।ব আবাব ভব কি?” 

একটু থেমে আবাব বললেন, “যদি শাস্তি চাও মাঃ কাকব দোষ 
দেখো না। দোষ দেখবে নিজেব। জগৎটাকে আঁপনাব কবে নিতে 
শেখো | কেউ পৰ নয মা, এ জগ্গৎ যে তোমার নিজেবই ।” মুগ্মু 
এবং আর্ত, ত্রিতাপদগ্ধ নবনাবীব জন্য এটাই তাব শেব বাণী। 

এবপব প্রা তিন দিন অবস্থান কবেন আ্মলীন হযে, প্রা 
নির্বাক অবস্থাযঘ। ১৯২০ সালেব ২১শে জুলাইব নিশীথ বাতে 
চিববিদাষেব দশটি ঘনিষে আসে । বোগক্রিষ্ট বিশীর্ণ আননে ফুটে 
ওঠে দ্িব্যজ্যোতির আভা, মহাসাধিকা সাবদ।মণি ধীবে ধীবে নিমজ্জ্রিত 


হন মহাসমাধিতে । 


হাঞেদে! লাজ 


১৮৯০ হাক । জাঁন্যাবীর শেব ভাগ । এ সমযে উত্তব ভাবতে 
নানা জাবগায় পবিভ্রাজন ক'বে ব্থামী বিবেকানন্দ এসে পৌছেছেন 
গ্রাজীপুবে। উঠেছেন বাল্যবন্ধু সতীশ মুখোপাধ্যায়েব ভবনে । স্বামীজীব 
ইচ্ছা, এখানে কিছুদিন থেকে মহাতা পওহাকী বাবাকে দর্শন কববেন, 
কৃতার্থ হবেন তীব আশীর্বাদ লাভে । 

গগনচন্দ্র বায মহাশধ এখানকাব প্রবাসী বঙালীদেব মধ্যে এক 
গণামান্য বাক্তি। ধর্মপ্রাণ ও কৃষ্টিসম্পন্ন বলে ভাব খাতি যথেষ্ট । 
সর্বোপবি, পওহাঁবী বাবাব অন্ধতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলেও এ অঞ্চলে 
তিনি বিশিষ্ট অর্যাদাব অধিকাবী। তাছাড! প্রাবই ভাব বাড়িতে 
ছোটখাটো একটি ধর্মসভা বসে, সাধুসজ্জনেরা তাতে আমন্ত্রিত হন । 
স্বামীজীব সন্ধান পেষে গগনবাবু পৰম আগ্রহে তীকে শ্বগ্ৃহে নিষে 
গেলেন। 

এই সুপ্তি, তেজম্বী সন্গাসীব অগ্রিগর্ভ বাণী শুনে শ্রোতাবা 
নত্মুগ্ধেব মতো হযে যান, তাৰ মধুব কঠের অধ্যাতসংগীত শুনে মন 
প্রাণ তাদের উদ্বেল হযে ওঠে। স্বামীজীকে ঘিবে সেখানে আননৈদক 
হাট বসে যাষ। 

হঠাৎ এক লমযে স্বামীজীব দৃষ্টি পডডে গ্রগনচন্দ্রের নয় বংসব বযস্কা 
বালিকা কন্তাব দ্বিকে। ফুটফুটে বং. সাঁবা অঙ্কে লাবপ্যশ্রী, আহত 
নয়ন ছটি বুদ্ধিব দীপ্তিতে বক্ৰকৃ কবছে। একদুষ্টে স্বামীজী চেষে 
আছেন ভাব দিকে । ব্ড বিস্ময়কব এই বালিকাঁব আকর্ষণ । 

গগন বায মহাশষ সোংসাহে পবিচষ কবালেন. "্ামীজী, এটি 
আমাবই মেষে--নাম মণিকা। আপনি দয়া কবে একে একটু 
আশীধাদ করুন 1» 

“আপনবি এ মেষেকে আশীর্বাদ অনেক আগেই আমি কবেছি। 


২০৪ ভাবতেব সাধিক! 


এবাব কবতে চাই মাতৃবপে তার অর্চনা 1” ল্লিগ্ধ হালি হেসে বলেন 
স্বামী বিবেকানন্দ । 

গশ্থনচন্দ্র চমকে ওঠেন। এ কি অন্তুত কথা এই শ্রদ্ধেষ সন্যাসী 
অভিথিব মুখে । 

প্রসন্নমধুব কে স্ামীজী বলেন, “বড় শুদ্ধসন্থ আঁপনাব কন্ধা। 
'দর্শনেব পৰ থেকেই আমাৰ মনে সংকল্প জেগেছে একে আসি অর্চনা 
কৃত্বো দেবী জগন্মাতা জ্ঞনে। আপনাবা আমার জন্য একটু কষ্ট 
স্বীকাব ককন, কুমাবী পুজোব আযোজন ক'বে দ্রিন 1” 

গগনচন্দ্রে আনন্দেব অবধি নেই। পবদ্িন এক শুভলগ্নে কুমাঁবী 
পুজাব অনুষ্ঠান হল তার ভবনে স্বামীজী সেরিন অপবপ ভাবাবেশে 
উদ্দীপিত1 জগন্মাতাৰ আবাধনা শেষ কবেই তিনি নিমজ্জিত হলেন 
ধাঁনেব গভীবে | 

ধ্যান থেকে বুখিত হবাৰ পৰ স্বামীজীব কণ্ঠ হতে নির্গত হল 
অর্ধস্কুট মস্তব্য-_-এ বালিকা সাঁমান্া। মানবী নঘ। জন্মান্তবেব বিপুল 
সাস্থিক সংস্কাব নিযে এ জন্মেছে ।” 

উত্তবকালে স্বামীজীব এই বাদী সত্য হয়ে ওঠে গগনচক্রের কন্তা 
মণিকাৰ জীবনে । অপুর্ব আধ্যান্তিক বপান্তরেব মধ্য দিয়ে তিনি 
অধিষ্টিতা হন এক অসামান্য বৈষ্ণব সাধিকাব আননে। ভক্ত জনসমাজে 
ছড়িযে পড়ে তব “ঘশোদা মাঈ' নাম । বাবাণসী, আলমোড়া আব 
মেতৌলাব উিত্তব-বৃন্দাবনে'ৰ বহু সাধক ও সাধুসজ্জনেব পালক্রিত্রী ও 
প্রেবণাদাত্রীবপে দেখা যায় ভাব অভ্যাদয় । 

যশোদা মাঈব জন্ম হয উত্তবপ্রদেশেব গাজীপুবে, ১৮৮১ শ্রীইাব্দে 
বাল্য ও কৈশোব থেকেই তাব জীবনে অন্ুবিত হঘ সহজাত ভক্তি ও 
ভগ্গবং-প্রেম। এই সঙ্গে ধীবে ধীবে আত্মপ্রকাশ কবে আকর্ষণীষ 
ব্যক্তিত্ব । 

অধ্যাপক জ্ঞানেন্্রনাথ চক্রবর্তীব সঙ্গে যশোদা মাঈব বিবাহ হয়। 
এই বিবাহ সম্পন্ন হবাব পব থেকে তাব জীবনধাবা প্রবাহিত হয় এক 
নৃহনতব খাতে । 


খোদা মাঈ ২৫ 


মনন্বী ও কর্মকুশল বলে জ্ঞানেন্দ্রনাথেব খ্যাতি ছিল। তাছাঁডা” 
দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিক আন্দৌলনেব নেতৃত্ব ছিল তাব সহজাত । 
প্রথম জীবনে থিযোনফি আন্দোলনেব অন্যতম নাযকবপে তিনি 
পবিচিত হযে গঠেন॥ তাবপব ধীবে ধীবে তাব সাধনজীবনে আসে 
এক বৈপ্লবিক পবিবর্তন, প্রেম-ভক্তিবসেব প্রবল প্রবাহ তাকে আকুল 
ক'বে তোলে । বৈষ্ণবীষ সাধনা ও দিদ্ধির পথে অনেক দূর তিনি 
অগ্রসব হতে সমর্থ হন। স্বামীব মহৎ চরিত্রেব আদর্শ, তাৰ আত্মিক 
জীবনেব প্রেবণা, ঘশোদা! মাঈকে বৎসবেৰ পবৰ বৎসব প্রভাবিত 
কবতে থাকে । 

জ্ঞানেন্দ্রনাথ একাধাবে ছিলেন আদর্শ শিক্গাবিদ্‌, মনীষী ও ভাবুক 
মান্ুষ। উত্তব ভাবতেব শিদ্ষিত-সমাজেব অন্যতম উজ্জ্বল বত্ব ব'লে, 
বিশিষ্ট সাধক পুকষ ব'লে, এই বাঙালী অধ্যাপক দীর্ঘদিন পবিচিত 
ছিলেন। 

সবকাবী ও বেসরকাবী উভয মহলেই ভাবছিল অসাধাবণ প্রতিষ্ঠা 
ও মানমর্ধাদা ৷ স্তর হাবকোর্ট বাটলাব তখন সবেমাত্র লাখ্‌নৌ 
ইউনিভাপ্সিটিব পত্তন কবেছেন। ভালে! ক'বে এটিকে গভে তোলবাব 
জন্য তাৰ দুশ্চিস্তাীব অবধি নেই। দৃবদৃষ্টি ছিল তাব, তাই দৃষ্টি পডল 
প্রতিভাধব জ্ঞানেন্দ্রনাথের ওপব। ডেকে এনে বললেন, “এই নৃতন 
ইউনিভাসিটিব ভাইস-্যান্দেলারের পদ তোমাষ গ্রহণ কবতে হবে» 
নিতে হবে সমস্ত দাধিত্বেব ভাব। এলাহাবাঁদ ইউনিভ্যঞ্সিটিব চাইতেও 
একে বড় ক'বে তোল, এই আমি চাই” 

জ্ঞানেন্দ্রনাথ এ ভাব গ্রহণ কবেন। নিজেব অসাধাবণ দক্ষতা 
মনস্বিতা ও নেতৃত্ব শক্তিব বলে ইউনিভা্সিটিকে করে তোলেন 
প্রীণবন্ত । শিক্ষা-সংগঠনের বিশিষ্ট নেতারপে এসমযে ভীব খ্যাতি 
দেশেব দিকে দিকে ছড়িযে পডতে থাকে । 

এ সমযে ইউনিভাসিটি ছাভা আব একটি বিষষে জ্ঞানেন্দ্রনাথ 
ছিলেন পবমোৎনাহী, তা হচ্ছে থিযোসাফ। এব নিগৃড তত্বেব 
আলোচনায তিনি দীর্ঘ সময অতিবাহিত কবভেন, সক্রিষ অংশ গ্রহ্থ 


২০৬ ভ[বতেব সাধিকা 


কবতেন এই আন্দোলনে । চিকাগোব যে বিশ্বধর্ম সম্মেলনে স্ামী 
বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মেব জব পতাকা উডডীন কবেন, সেই সম্মেলনে 
জ্ঞানেন্দ্রনাথ উপস্থিত হন অন্যতম সদন্তবপে । সেখানে ভাবভীষ 
খিযোসকিস্টদেব প্রতিনিধিত্ব কবেছিলেন তিনি । 

স্ব্মীব সাথে যশোদ! মাঈকেও ঘুরে বেভাতে হযেছে বিশ্বেব নানা 
অঞ্চলে । ইউবোঁপ ও আমেবিকাব ণিক্ষিতসমাজে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে 
মেল।মেশ! কবেছেন, আধুনিক কীতিনীতি ও চালচলনে হবেছেন 
অভ্যস্ত । বেশভূযাঁৰ ক্যাসানেও তাব মতো! অগ্রনী মহিলা তখনকাব 
লখ্‌নৌব সমাজে খুব বেশী দেখা যায নি। দীর্ঘকাল সেখানকাব 
অভিজাত বমণীদেব তিনি ছিলেন মধ্যমণি | 

লখ্‌নৌতে থাকা কালেই ঘটতে দেখা যায বশোদা মাঈব অধ্যাত্ম- 
জীবনেব উদ্মেব। জীবনে বাতাঁষনে হঠাৎ একদিন আসে অতীন্দরিয়- 
লোকেব আলোর ঝিলিক। অনাস্বাদিতপূর্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতি বাব 
বব তকে উচ্চকিত ক'বে তুলতে থাকে । 

ঘিযোসফিস্ট নেতা জ্ঞানেন্দ্রনাথেব অন্তজীবনেও ইতিমধ্যে এসে 
গিষেছে এক দৃবপ্রসাবী পবিবর্তন। ভক্তিপ্রেমবসেব অমৃত প্রত্রবণ 
খুলে গিষেছে তাব মর্মলোকে । 

বৈষ্ণবীয ধর্মেব নিগুঢ তত্ব ভাবনয আজকাল তিনি সদা মত্ত। 
তাব এই বপাস্তবেব ছ্োষা অজানিতে কখন যেন যশোদা মাঈব 
জীবনেও লেগে গিষেছে। পূর্বজন্মের সান্বিক সংক্ষাৰ হবে উঠেছে 
উদ্দীপিত। অস্তবাত্বা তাঁব ব্যাকুল হযে কেবলি হাতডে বেভাচ্ছে 
নুতনতর জীবনেব পথ । 


কিছুদিন থেকে চক্রবর্তী দম্পতিব স্নেহাশ্রষ ল।ভ কবেছেন এক 
তকণ ইংবেজ যুবক । নাম তাব বোনাল্ড নিকৃসন | লখনৌ 
বিশ্ববিদ্ালযে ইংবেজী সাহিত্যেব অধ্যাপকেব কাজ নিষে এসেছেন । 
বাস-ভবন এখনো নির্ধাবিত হয নি, তাই বাস কবছেন ভাইস- 
চ্যান্সেলাব জ্ঞানেন্্রনাথেবই ভবনে । এই ইংবেজ তনযকে যশোদা 


ঘশোঘা সাঈ ২০৭ 


মাঈ অপাব নেহ ও করুপায় গ্রহণ কবেছেন, দেখছেন তাঁকে আপন 
তনষের মতো। যশোঁদা মাঈব মধ্যে নিকৃসন্ও প্রাপ্ত হয়েছেন এক 
মমভাঁমষী মাতৃমুর্তিকে, আব দিনেব পব দিন বর্ধিত হচ্ছেন তীরই 
স্সেহচ্ছাযাঁয ৷ 

ঘশোদা মীঈকে নিষে এক একদিন বিস্ত নিকৃসনকে বড ধাঁধায 
পতে হব। কি এক হুর্বোধ্য বহস্ত ঘনীভূত হযে ওঠে তীব এই 
মাঁকে ঘিবে। চক্রবর্তী ভবনে মাঝে মাঝে পার্টি আব আযাটহোম্‌ 
অনুষ্ঠিত হয, শহবেৰ সন্তান্তি নবনারীর। সেখানে নিমন্ত্রিত হযে আসেন। 
যশোঁদা মাই-ই হচ্ছেন এ সব উৎসব অনুষ্ঠানে আনন্দউৎস ৷ তাব 
বুদ্ধিদীপ্ত বপেব প্রভায়, হান্তোজ্জল সম্ভীষণে, আলাপ-আলোচনায় গৃহ 
অঙ্গন মুখব হযে ওঠে। অভ্যাগতেবা আপ্যাধিত হন, ষুধ্ধ হবে 
যান। 

কিন্ত এই আনন্দোজ্জল পবিবেশে, বন্ু-বান্ধবীদেব হানিহছল্লোড়েব 
মাঝে এক এক সমধে শোদা৷ মাঈ কেন এমন উচ্চকিত হযে ওঠেন? 
এমন চঞ্চল হতেই ব! ভাকে দেখা বাঁধ কেন? বহিবঙ্গ জীবনের 
তবঙ্গভঙ্গ এক মুহুর্তে কি জানি কেন শান্ত হযে যাঁধ। চকিত চোখে 
মুখে নেমে আসে গান্ভীর্যের আববণ। 

্বগৃহে অন্ষঠিত সেদিনকাৰ এক পার্টিতে ঘটল এমনতব এক অ্ভুত 
ভাবাস্তর। অতিথিদেব নিষে বসে হশোদা মাঈ গল্পগুজব হাসি- 
কৌতুক ও সংগ্গীতে মেতে বষেছেন, ভুষিংকম সুখব হযে উঠেছে ভাব 
কলহান্তে। আচগ্থিতে কেন যেন ছিনি নির্বাক হযে গেলেন, গল্ভীর 
সুখে কক্ষ থেকে বাব হযে প্রবেশ করলেন শধনগুহে । 

মাযেব এই অদ্ভুত আচবণ বোনান্ড নিক্সনের দৃষ্টি এড়ায় নি। 
নিবে অনুসরণ কবলেন তিনি, ভেজানো দবজায উঁকি মেবে 
দেখলেন ধ্যান নিমীলিত দেত্রে, অর্থবাহা অবস্থায় যশোদা সাঈ শব্যাব 


ওপব উপবিষ্ট বষেছেন। নিশ্চল নিম্চংপ একেবাবে অন্য জগতেব 
সঙ! 


খানিক বাদেই কিন্ত বাহজ্ঞান ফিবে আসে যশোদা ম্গিব। 


২০৮ ভারতেব সাধিক] 


তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন আবন থেকে । শিথিল কবল এঁটে বোধে 
নেন, নৃন ক'রে কবেন প্রনাধন। কজ, লিপষ্টিকের ছৌরা নৃতন 
কবে লাগিবে, বেশবান গুছিঘে নিবে, অবাব ড্রজিংকিনে এলে বোগ 
দেন অভ্যাগতদের দাথে। 

এতদিন নিকৃবন যে বন্দেহে পোবণ কবছিলেন, এবার তা 
ঘনীভূত হয় । বশোঁদ! নাঈর বহিবঙ্গ জীবনেৰ বে চাকচিক্য, আঁদলে 
তা কিছু নব। জীবনের গোপন পরতে ভাব উৎনাবিভ হবে চলেছে 
অন্তঃসধবী অব্যাআ্বদের বছধ!রা | এবার নে ধারাপথ নেবে নামছে 
“ীতকার বন্যার প্রবাহ । তাঁব মাঝে লিয়ে বাচ্ছে যশদোদা নাঈক 
জীবন 

রহস্তাভেদেব ক্তন্ত নিকনন ব্যস্ত হযে ওভেন, ব্যাকুলভাবে কবেন 
প্রশ্নের পর প্রন! সন্তবে শোর! মাঈকে সব কথা ভেডে বলতে 
হয় £ হ্যা, ঠিকই ধরেছেন নিকৃনন ॥ বেশ 1কছুদিন বাঁবং বশোদা 
নাঈর জীবনে এক বিবাটি পরিবঙন এনে পেয়েছে । অযহচিতভাঁবে 
উন্মেচিভ হরেছে অজানা অতীক্তির র।জ্যেব এক চমকপ্রদ অধ্যায় 
লীলানর বালগোঁপালজী বখন তখন আবিষ্তি হতে শুরু করেছেন 
তার নরনননক্ষে। ভ্যোতির্মব সৃতিতে গ্রভুভীর পব্ম প্রকাশ এ 
এবদিন ঘটে যার, আব ভার অসমোর্দ নাধুর্বে বশোঁদা মাঈ আাহ- 
হাঁনা হুবে পড়েন! স্ুতীত্র রনাহুভূত্তিতে বানা দেহ নন বিহ্ছল 
হয়ে শঠে। তাইতো এ অতীন্দ্রিষ দর্শনের কালে ভিনি হঠাৎ নিশ্চুপ 
হরে বাঁন | বন্ধুবান্ধবীদেব 'দানিব্যে থেকে নিজেকে অপন্থত কবে 
নেন, প্রবেশ কবেন নিভুভ কক্ষে শুক হর তীব্র 'ভাবাবেশ আক 
ধ্যান তন্মবূভা 1 

মায়ের এই বপাস্তব লহ্গ্য ক'ঁকে, ভীব্র মুখ থেকে এ অপুর্ব 
অলৌকিক অভিজ্ঞতার কথা গুনে নিকৃদন বিশ্মষে আনন্দে অভিন্ত 
হরে বান! 

কি ক'রে, কোন্‌ পরথথ বে, বশোদা নাঈ এই নৃতনভব অব্যাত্ব 
বসেব তরছ্ে ভেলে গিযেছেন, ভা ভিনি নিতেও ভা কারে বুঝতে 


যশোদা মাই ২০৯ 


পাবেন নি আজ অবধি। শ্বামী জ্ঞানেন্দ্রনাথেব জীবন্ধাবায় মোড় 
বেশ কিছুদিন ঘাবং ঘুবে গিরেছিল। থিযোসফিব বহস্তবাদ ছেভে 
তিনি অন্থুসবণ কবছিলেন প্রেম-ভক্তিব নিগৃঢ সাধন পথ। প্রখ্যাত 
বৈষ্ণব সাধক ও পণ্ডিতদেব সাথেই এ সমযষে দেখা যেত ভাব বেশী 
ঘনিষ্ঠতা ও সৌহার্দ্য । স্বামীব এই বৈষ্বীধ মনোবৃত্তিব স্পর্শ ধীবে 
ধীবে বশোদা মাঈব জীবনেও এসে লাগে। প্রাণে জেগে ওঠে প্রবল 
আফুতি। 

যশোদা মাঈব পিতৃকুল বৈষ্ণব ভাবধাবাব জন্য বিখ্যাত। পিতা 
গগনচন্্র নিজেও ছিলেন প্রেমভক্তিব সাধনাষ উন্নত। এই সাধনাব 
প্রভাব স্বভাবতই যশোদা মাঈকে ছোটবেলাঘ অনেকাংশে গডে 
তোলে । 

কিন্তু বশোদা মাঈব সাধনা ও সিদ্ধির মূলে সব চাইতে বেশী 
ছিল ভাব জন্মাত্তবেব সাত্বিক সংস্কার । এবার এশ কৃপাষ সে 
সংস্কাব নৃতন ক'বে উদ্বোধিত হযে ওঠে। এবই ফলে মাঝে মাঝে 
ঘটতে থাকে অপবূপ দিবাদর্শন। অহেতুক কৃপাব মধুভাগুটি উদ্মোচন 
ক'বে, জ্যোতির্সয মৃতিতে আবিভূ্তি হন তাঁর জন্মজম্মাস্তরেব ই্টদেব 
শ্রীপ্রীবালগোপাল । 

প্রভুজীব এই দিব্যদর্শন ও হাতছানি, ভাবাবেশ আর ধ্যানতম্মষতা, 
যশোদ। মাঈকে দিনেব পব দিন টেনে নিষে বাঁ ভক্তিসাধনাব তুঙ্গ 
শিখবে । 

কয়েক বৎদবের মধ্যেই সাঁধিকা যশোদা মাঈব মানসপুত্রবপে 
গৃহীত হযেছিলেন রোনাল্ড নিকৃসন। উত্তৰ জীবনে ভারতী সাঁধক- 
জীবনে ইনিই পবিচিত হযে ওঠেন ভক্তিসিদ্ধ মহাপুকষ কৃষ্ণপ্রেন 
নামে। এই মানসপুনত্রেরই সাধনসত্বা বিশে কবে প্রতিফলিত 
হযেছিল মহাসাধিকা যশোঁদ! মাঈব খদ্ধি ও সিদ্ধিময় জীবনের 
আলোবচ্ছট! । 


মদিকাদেবী তখনে! বপাস্তরিতা হন নি প্রখাতা সাধিকা যশোদপ 
দাদিকা] (১৭ )-১৪ 


২১৪ ভাবতেব সাধিকা! 


মাঈবপে। তাৰ আভ্যন্তবীণ জীবনে তখন চলছে একটা দ্রুত 
পবিবর্তন। অস্তবঙ্গ মহলে কেউ কেউ এ পবিবর্তন কিছুটা লক্ষ্য 
কবেছেন, হয়েছেন বিস্মিত ও বিমুগ্ধ । ভক্ত সাধক, স্থুবশিল্পী দিলীপ- 
কুমাব বাঘ সে সমবে চক্রবর্তাঁ পবিবাবেৰ ঘনিষ্ঠ সাক্সিধ্যে এসেছিলেন । 
প্রত্যক্ষদরশরবূপে মণিকাদেবী সম্পর্কে তিনি বলেছেন, “মণিকাদেবীকে 
আমি আখ্য। দিষেছিলাম, “দাম্‌ ছ্ সালো”-_-সামাজিক মিলনউৎদবেব 
মধ্যমণি! কাঁবিণ, জন্মেছিলেন তিনি সম্ভরাস্ত গৃহে! বিক্ষায় দীক্গাঁ 
ছিলেন ববনাবী। আপাদমস্তক অভিজাতমগ্ডিত, বপেগুণে ব্যক্তিত্বে 
নবননন ভোলানে! এই মহিল% ছিলেন সহজাত সামাজিক নেতৃত্বের 
অধিকাবিণী, ছিলেন এক বর্ন হোল্টেস্ঃ। 

“কিন্ত ক্রমেই উপলব্ধি কবলুম, আসলে বাইবে ব! দেখছি, ঠিক 
তেমনটি তিনি নন। একটা গভীবতব আত্মিক শক্তি প্রচ্ছন্ন বযেছে 
তাব ভেতবে য| বাইবে থেকে হঠাৎ ধর! পড়ে না। এটা ধবা পড়ে 
তাঁবই চোখে বে বাইরে চাকচিক্যে না ভূলে, সন্ধানী দৃষ্টিকে চালনা 
কবে তাব সেই ভেতবকাব আদল ব্যক্িত্বেব দিকে । এ সত্যটি 
আমাব কাছে উদ্ঘাটিত হল-_বখন দেখলুম ভক্তিবসেব সংগীত শুনে, 
বিশেব কবে বাংল! কীর্তন ও ভজন শুনে কি বিস্মযকব ভাবেব জোযার 
উলে ওঠে ভব সাব! সন্তাষ, প্রভুব দবদভবা বীশীব কথা, ভাব 


প্রেমলীলাব কথা, গাইবা মাত্র অঝেব ধাবে ছুচোখ বেষে তাব ঝবে 
পভে অশ্রুধাবা ৷ 


“আবো লক্ষ্য কবতুম, এসমযে কুঝ্প্রেম (নিকৃসন ) কি অপাৰ 
শ্রদ্ধা নিবে মণিকাদেবীব এই ভাবময মুত্তিব দিকে নির্মিমেষে চেষে 
থাকতো! । “গোপাল' বলে আদব কবে তিনি যখন তখন ডাকতেন, 
(এ,যেন নীলমণি কৃষ্ণকে ডাক দিয়েছেন মমতামবী সা যশোদা ) 
বোনান্ড নিক্সন সাষ্টা্গে লুটিযে পড়ত ভাব চবণতলে । দৃঢ ব্যক্তিত্ব 
সম্পন্ন, সিংহসম পুকষ, নিকৃসন যেভাবে ভাব সম্মুখে মেষ শাবকটিব 
মতো হযে যেতো, তা দেখে আমাব বিল্মবেব সীমা থাকতো! না। 
কিন্ত ইতিমধ্যেই সে যে তাঁকে গুরুবপে স্বীকাব কবে নিষেছে, তা 


বশোদ যাঈ ২১১ 


আমি জানতুম না। এ ঘটনাটি জানতে পেবেছিলুম প্রা এক 
বৎদব বাদে 1” 

একদিন লখ.নৌতে সংশ্লীতেব আসবে প্রাণঢালা' ভজন গাইছিলেন 
দিলীপকুমাব। কৃষ্ণপ্রেম-বসেব প্লাবন বষে গেল সেখানে, আব এই 
প্লাবনে কোথায কোন্‌ অতীন্দ্রিষ ভাববাজ্যে ভেসে গেলেন মণিবাদেবী, 
ধীবে ধীবে লোপ পেষে গেল বাহাজ্জান। তখন তিনি যেন অগ্ভ 
জগতেব মানুষ । 

মণিকাঁদেবীব এই দ্বৈতসভা সম্পর্কে কুষ্ঃপ্রেমকে একান্তে প্রশ্ন 
করলেন সেদিন দিলীপকুমাব । বললেন, “যখন এঁকে দেখি পার্টিতে, 
সামাজিক উৎসবে হাঁসি আনন্দে উচ্ছল হযে উঠছেন, সিগাবেট 
খাচ্ছেন, বসিকতা ও বঙ্গবসে উজিয়ে তুলছেন সবাইকে, জবাইব 
ুগ্ধ দৃষ্টি ঘিবে আছে শুধু এঁকেই, সব কিছুব মধ্যমণি ইনিই। 
বুদ্ধিদীপ্ত আলাপ-আলোচন! আঁব বিতর্কে সবাইকে যখন সচকিত ক'বে 
তোলেন, সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিষে থাকি আমি এই মণিকাদেবীব 
দিকে । আবাব যখন কৃষ্ণকথা নিযে ভজন শুক কবি, তখন দেখি 
অন্যতব কপ, ভাঁবাবেশে বেঁদে ভাসাচ্ছেন এ ষেন আব একটি নৃতন 
মানুষ । কৃষ্ণপ্রেম। এক এক সমঘে মনে হয আমাব, উনি সত্যিই 
এক ভিন্ন জগতেব লোক, আত্মাব গভীবে নিভ্তে বিচবণ কবছেন 
এই প্রচ্ছন্ন সাধিকা !” 

স্লেহভরে দিলীপকুমাবে পিঠ চাপডে কৃষ্প্রেম বললেন, 
“তোমাৰ একথায় আমি দায় দিই দিলীপ । আমি খুশী হলাম 
অন্ত লোকেব মভো ভুমি বাইরেব দিকটা দেখে ভোনাব সিদ্ধান্ত নাও 
নি। অনেকে একে জানে অভিজ্ঞাত মহলে মল্সীবাঁণী বলে, তাঁব 
বেশী আব কিছু যেন ইনি নন। এঁকে ধবা, মৃল্যাবন কৰা দেটেই 
সহজ নঘ। এঁকে বিশ্বাস কবতে হবে, এব ওপব নির্ভব কবতে হবে, 
তবেই তো আসবে উপলন্িি। বোধ হয ধবতে পেবেছো আদার 
একথাব নিহিতার্থ ৮১ 


১ যোগী শ্ধপ্রে--ছদিলীপবুমাব বান । 


২১২ ভারতেব সাধিকা 


গুকগত প্রাণ, যশোদা! মাঈব কৃপাপ্রাপ্ত, বোনান্ড নিক্সন কি 
কবে কৃষ্ঝপ্রেম হলেন, বপাস্তবিত হলেন, ভক্তিসিদ্ধ মহাপুকষবণে, 
সেকথাটি একটু সংক্ষেপে বলে নেওয়া ভালো ৷ 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন চলছে। অগ্ান্ত দেশপ্রেমিকদেব মতো 
ব্রিটিশ যুবক বোনান্ড নিকৃসনও কলেজেব পভা স্থগিত বেধে যোগ 
দিষেছেন সামবিক বাহিনীতে । বষেল এযাব ফোর্সে পাইলটেব শিক্ষা! 
নিষে অবতীর্ণ বষেছেন সমবাঙ্গনে । 

এসমযে একদ্রিনেব €দব ঘটনা তাব জীবনে নিষে আসে 
বৈপ্লবিক পবিবর্তন। বশ্বাব প্লেনেব ককৃপিটে বসে উডে চলেছেন 
তিনি জার্মানীব উপব বোমা বর্ষণে জন্য । হঠাৎ এক অলৌকিক 
ভাবেব আবেশে আবিষ্ট হযে পডলেন তিনি, ক্রমে সংজ্ঞা লোপ পেয়ে 
গেল। যখন জ্ঞান হল, দেখলেন, ব্রিটিশ এবোড্রোমে সুস্থ দেহে ফিবে 
এসেছেন । সঙ্গীব! বললেন, “আজ মৃত্যুব বিবব থেকে বেঁচে এসেছো! 
তুমি। জার্মান জঙ্গী বিমানগুলে! ওত পেতে ছিল, অনেক বস্বাবকে 
ঘাষেল কবেছে, তুমি কি ক'বে যেন ছিটকে চলে এসেছো! বিপদেব 
গণ্তী অতিক্রম ক'বে 1” 

নিকৃসনেব বিখাস তিনি সংজ্ঞ। হাবিষেছিলেন, প্লেনকে নিবাপদ 
ক্ষেত্রে এনে দিষেছে ভাব বক্ষাকারী দৈবী শক্তি, তব পবম প্রভু ঈশ্বরই 
সবিয়ে এনেছেন তাকে নিশ্চিত স্বৃত্যুব মুখ থেকে । 

জীবনেব মোড এবাব ভাব ঘুবে গেল। অধ্যাত্মসাহিত্য আর 
অধ্যাত্মবিচাঁব ও চিন্তা এখন থেকে হল তাব উপজীব্য । 

এই সঙ্গে জেগে উঠল পূর্ব জীবনেব এক সুপ্ত সংস্কাব। বাব বার 
মনে প্ডতে লাগল ভাবতবর্ষেব কথা, ভাবতীয সাধন! ও সাধু 
সস্তদেব কথা । স্থিব কবলেন, ভাবতে গিষে বসবাস করবেন, গ্রহণ 
কববেন ভাবতেব অধ্যাত্বসাধনাঁৰ প্রকৃত পবিচষ! নিজ মুসুক্ষার 
পথটি বেছে নিষে শুক কববেন নৃতনতর অভিযাত্রা । দৈবক্রমে স্থযোগ 
শিগগীবই মিলে গেল, অল্প কিছুদ্িনেব মধ্যে লখ্নৌব ভাইস্‌- 
চ্যান্দেলাব ডঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবত এসে উপস্থিত হলেন ইংল্যাণ্ডে। 


যশোদা মাঈ ২১৩ 


নিকৃমন তাব সাথে পবিচিত হলেন, তাবপব অধ্যাপকেব পদ গ্রহণ 
ক'বে চলে এলেন ভাবতে, লখনৌ শহবে। এখানে এসে পেলেন 
মাতৃম্ববপিদী যশোদা মাঈব পবিত্র সান্নিধ্য ও ন্েহচ্ছাষ! এঁবই প্রেবণাষ 
তাৰ জীবনক্ষেত্রে প্রবাহিত হল ভক্তিপ্রেমেব অপূর্ব বসক্রোত। 


অতঃপব হশোদা মাঈব জীবনে খুলে ঘা অনৃতলে।কেব সিংহদ্াাৰ । 
দিনেব পব দ্দিন তিনি অভিসিঞ্চিত হতে থাকেন তাব বালগোপালেৰ 
নেহপ্রেমে । লীলমযেব বসেব খেলাব যেন আব অস্ত নেই। এই 
খেলব মধ্য দ্িষে জেগে উঠছে নিত্য নূতন অস্ৃভৃতিঃ ঘটছে নৃতন 
নৃতন চমকপ্রদ দর্শন। ক্রমে কৃষ্ণ-ধ্যানের গভীবে নিমজ্জিত হতে 
লাগলেন যশোদা মাঈ, কৃষ্তকৃপীব অমৃতপ্রবহ ওতপ্রোত হযে 
উঠল তাব সাধনমষ জীবনে, উত্তবণ ঘটালে! সিদ্ধিপ্রাপ্তা এক বৈষ্ণব 
সাধিকাবপে । 

তাবই ধর্মপুত্র বোনান্ড নিকৃসনেৰ জীবনেও ইতিমধ্যে এসে গেছে 
এক বিবাট পবিব্তন। গোভাব দিকে বৌদ্ধ দর্শন ও সাধনতত্বের 
ওপব তাঁব ঝোঁক ছিল। এ সম্বন্ধে বহুতব গ্রস্থাদি তিনি অধাযনও 
কবেছিলেন। এদেশে আসাব পবও অধ্যযন ও তত্বানুসন্ধানে ছেদ পে 
নি। এবার পবিবন্তিত হল তাব সমগ্র দৃ্টিভঙ্গী। যশোদা মাঈব 
অলৌকিক অভিজ্ঞতাঁব বর্ণনা, তাৰ গোপালেব কৃপালীলাব কথা-__- 
নিকৃমনেব জীবন-দর্শনে ঘটালো! দৃবপ্রসাবী বিপ্লব 1 শ্রদ্ধেষ! ধর্মমাতাব 
উপলদ্ধ সত্যকেই সারা মনপ্রাণ দিষে গ্রহণ কবলেন নিজেব আদর্শ ও 
সাধন-লক্ষ্যবপে। অফুবন্ত ন্নেহপ্রেমেব আধাব যশোদা মাঈ এখন 
থেকে হলেন তার অধ্যাত্মজীবনেব প্রেবণীদাত্রী। কৃঝ্প্রেমেব 
বসসমুদ্রেব দিকে ধাবিত হলেন বোনাল্ড নিকৃসন। 

যশোদা৷ মাঈ ভাব এই ধর্মপুত্রকে ডাকেন গোপাল বলে । এবাব 
গোঁপালেব অধ্যাত্মজীবনেৰ ভিত্তি গডে ভুলতে ব্রতী হলেন তিনি । 
খোঁড়াতেই বলে দিলেন, “পবমপ্রান্তিব জন্য ভুমি ব্যাকুল হযেছো', কিন্তু, 


২১৪ ভাবতেব নাধিকা 


বাবা, তার প্রস্ততি দরকরি। এ দেশেব প্রেমভক্তিপথের সন্ধান 
করতে হলে আগে এখানকাব সমাজে মনন, চিন্তন ও ভাবময়ভাঁকে 
আন্ত কবতে হবে। শিখতে হবে এদেশের ভাবা, অধিগত করতে 
হবে সাহিত্য ও ধর্মশান্্র।” 

এই নির্দেশ নিকৃলন তখনি শিরোধাধ ক'বে নেন, হিন্বি, বাংলা, 
সংস্কৃত শিন্দা তিনি লেগে যান কোনব বেঁধে। এসমযে যশোদা নাঈ 
এক লুন্দব কৌশল উদ্ভাবন কবেন নিকৃসনেব ভাষা শিক্ষা সুবিধা 
জন্যে | দ্বেনীব ভাঁবাধ বচিত বাঁসাবণ, মহাভাবত, ভাগবত এবং অন্যান্ 
পুবাণ তিনি নিকৃসনের কাছে অনুবাদ ক'রে পাঠি করতেন, আব এই 
পুবাণ শ্রবণের ভেতব দিষে সাধকপুত্র আয়দ্ত কবতেন এদে€্বে ভাবা 
ভাব ও ধর্মহন্থ। বিশেষ ক'রে ম্হাভাব্ত ও ভাগবত শ্রবণের মধ্যে 
দিষে শ্ীকুষ্েব মহিমা ও মাধুর্য তাব হৃদঘে স্কুবিত হয়ে ওঠে , ভাবতে 
থাঁকেন তাকে ইঞ্কপে। 

এই সঙ্গে বৈঝুবীয় সাধনার নানা নিগৃঢ নির্দেশ দিষেও বশোদা 
মাঈ নিকৃসনেব ধর্মজীবনকে উন্নততর ক'বে ভুলতে থাকেন । 

বশোদা মাঈকে সেদিন কিন্ত এক বিপদে পডতে হুল । নিকৃসন 
ধবে বসলেন, “থা, কিছুদিন ববিংই মনে ইচ্ছে জেগেছে, আমি বৈষ্ুৰ 
মন্ত্রে দীক্গিত হবো, আব সন্গ্যান নেবো । এবাব সে ইচ্ছা তীব্র হরে 
উঠেছে। বড় ব্যাকুল হযে পড়েছি। আনার একান্ত ইচ্চা- তুদি 
আগমাঁধ দীঙ্দগ! ও সন্গযাস দাও, কৃষ্চভজনেব সত্যকাব অধিকার আমা 
অর্জন করতে দাও 1% 

বশোদা দাঈ উত্তবে বলেন, “গোপাল, একি কথা বলছো, বাবা! 
নংসাবাশ্রনে থেকে সাধনভজ্ন কবছো, এই-ই তে ভালো । জন্্যান 
নেওবা বাব কেন? তুমি অভিজাতি ইংবেজ ঘরেব ছেলে, সুপস্ডিত 
কর্ণকুশল । আব কিছুদ্দিন পরে যে ইউনিভাপ্রিটিব ভাইন্‌-চ্যান্দেলাৰ 
হবে ভুদি |” 

“সম্লাস নেবো বলেই যে আঘি সংকল্প করেছি না, তাৰ অন্যথা 
হব না” নু ্ 


যশোদা মাই ২১৫ 


“বেশ বাবা, সন্ন্যাস তুমি নাও! কিন্তু আমার পক্ষে তে! তোমাৰ 
সন্গযাসগুক হওয়! চলবে না1। এক বভ প্রতিবন্ধক বষেছে । আমি নিজে 
সন্যাস নিই নি, তবে তা কি ক'বে তোমায় দেবো? তাছাডা সন্াসী 
হতে যাচ্ছো, গুকপবম্পবা তো৷ থাকা চাই। তুমি ববং বৃন্দাবনেব 
কোনো সিদ্ধ বৈঝ্ণব-আচার্ষেব কাছ থেকে দীক্ষা ও সন্্যাস নিষে 
এসো 1” 

নিক্সন তাতে সম্মত নন। বললেন, “মা,ভোমাব কাছ্ছেই পেষেছি 
পব্ম পথেব সন্ধান, পেষেছি কৃষ্ণ ভক্তিবসেব আম্বাদন । এ জীবনে 
সম্াস যদি নিতেই হয, তা ভোমাব কাছেই নেব, আব কাঁকব কাছ 
থেকে নব। 

নিক্সন ভেবে দেখেছেন, বশোঁদা মাঈ ছাডা জীবনে তাব আব 
কোনো সত্রকাৰ আশ্রষ নেই। ইংল্যাণ্ডের গৃহ পবিবাব, সমাজ, 
ধর্মসস্কতি বব কিছু চিবতবে ত্যাগ কবে তিনি চেষে আছেন শুধু 
এই মাযেবই মুখেব দিকে । যশোদা মাঈব প্রেবণাই উদ্বোধিত 
কবেছে তাকে, এনে দিষেছে তীব জীবনে ভারতীষ প্রেমভক্তি সাধনা 
দিগদর্শন। এখনো! দিনেৰ পব দিন এই মাই সে আলোকবতিকাব 
মতো প্রোজ্জল হয়ে বয়েছেন তাব সাধনপথেব সম্মুখে । মা ছাভা 
বোনান্ড নিক্সনের জীবনে নেই কোনো! অস্তিত্, নেই কোনো! পবম 
সম্ভাবনা । গুকববণ যদি কবতেই হয, মাকেই তিনি কববেন এজন্য 
মনোনীত। 

এসব সমস্তাব স্থলে যশোদা মাঈ নির্দেশ প্রার্থনা কবতেন কৃষশেক্তি 
শ্রীশ্রীবাধাবামীব কাছে। দিব্যদর্শনেব ভেভব দিষে সেদিন প্রিষাজীব 
প্রত্যাদেশ পাওয়া গেল। হাপ ছেডে বাঁচলেন হশোদা মাঈ। 
নিক্দনকে ডেকে বললেন, “গোপাল, বাধাবাধীৰ অনুমতি আমি 
পেয়েছি । তোমা আমি দীক্ষা দেবো, কিন্তু এখনই নয। তোমা 
নাথান্ত কিছুকাল অপেক্গ৷ কবতে হবে। আমি বুন্দাবনে গিষে আগে 


সন্াঁস নেবো, নেখান থেকে ফিবে আসবাব পব পূর্ণ কববো৷ নার 
প্রার্ঘন। ৷? 


২১৬ ভাবতেব সাঁধিকা 


বাধাবমণজীউব মন্দিব বৃন্দাবন ধামেব এক সুপ্রসিদ্ধ বৈষবীয় 
সাধনকেন্দ্র। এখানকাৰ আচার্ষেবা মধ্ব-মতাবলম্বী । শান্্রবেত্! 
ও উচ্চকোটিব বৈষ্ব বলে উত্তব ও দক্ষিণ ভাবতে এ'দেব খ্যাতি ও 
মর্যাদা দীর্ঘকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠিত। এখানকাব মোহাস্ত, মহাস্বা 
বালকৃষ্ দাসগোত্বামীব প্রতি ঘশোদা মাঈ আন্তবিক শ্রদ্ধা পোষণ 
কবতেন। এবাব এবই নিকট থেকে তিনি গ্রহণ কবলেন বৈষ্ণবাষ 
সন্যাস। 

ভক্তিশাস্ত্রে পাবদগ্রিতা এবং সাধন কুশলতাব দিক থেকে বাধাবমণ 
মন্দিবেব এঁতিহা দীর্ঘদিনেব। গোস্বামী বালকুষ্জদসেব ভ্রাতা! 
লালা দাঁমোদব দাঁসজী পাণ্ডিত্যের দিক দ্িষে তৎকালীন বৃন্দাবনে 
প্রা অদ্বিতভীষ ছিলেন। সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ছোটলাল গোম্যামীজীব 
সাঁধন-উৎকর্ষ সন্বদ্ধে আজো ব্রজমগ্ডলে নান। জনশ্রুতি প্রচলিত 
আছে। 

নিক্সনেব প্রার্থনা পুবণেব পথে এবাৰ আব কোনো বাঁধা বইল 
না। সর্বত্যাগিনী সন্স্যাসিনী যশোদ! মাঈ পবমানন্দে তাকে সন্গাস 
আশ্রষ প্রদান কবলেন। নব নামকবণ হল- কৃষ্ণপ্রেম | 

সন্গ্যা দেবাব পুর্বে যশোদা মাঈ ছুটি শর্ত কুষ্ণপ্রেমকে দিষে 
অঙ্গীকাৰ কবিষে নেন। তাকে বলেন, “গোপাল, এই নৃতনতব 
জীবনে প্রবেশেব প্রাক্কালে দুটো সংকল্প তোমায গ্রহণ কবতে হবে। 
প্রথমত, এ জীবনে ঈখব দর্শন হোক বা না হোক এই গুকপবস্পবা 
আব প্রেমভক্তি সাঁধনাৰ এই বিশেষ প্রণালী জীবনে তুমি ত্যাগ 
কবতে পাববে না । দ্বিতীঘ্ত, সাধনাব পথে চলতে গিষে অলৌকিক 
দর্শনাদিব জন্য তুমি লুগ্ধ হবে না। এ বিষষে থাকতে হবে সম্পুর্ণৰূপে 
মোহযুক্ত হযে ।” 

গ্রক বশোদা মাঈব কাছে এ ছুটি অঙগীকাব কৃষ্ণপ্রেম কবেছিলেন, 
উত্তব-জীবনে ভা৷ বন্দা ক'বেও চলেছেন অনন্য নিষ্ঠাব। 

বশোদা মাঈব প্রধান সন্যাসী শিষ্য, তাব মানসপুগ্র, কৃষ্ণপ্রেমের 
মধ্যে উত্তবকালে বপাধিত হযে ওঠে তীাব প্রেমভক্তি তপন্তা । এই 


যশোদা মাঈ ২১৭ 


তপন্তাব ধাবাকে বহন ক'বে কৃষ্ণপ্রেম দীর্ঘকাল বর্তমান ছিলেন। 
মের্তোনাব আশ্রম কুটিবে বাধাকৃষ্ণেব সেব! ও ভঙ্গনে তিনি নিমগ্ন 
ছিলেন । হিমালষেব নিভূতিতে বাঁ ক'বেও সমতলে বহু সাধকেব 
ছিলেন তিনি দিগ.দিশাবী ! 


লখ্‌নৌব পব গ্ঞজনেন্দ্রনাথ চক্রবতী মহ।শষেব নব কমস্থল হৃষ 
বাবাণসী ৷ ভাবতখ্যাত নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীযজীব আহ্বানে 
ও আগ্রহাতিশয্যে তিনি হিন্দু ইউনিভাসিটিব ভাইপ-চ্যান্দেল/বেব 
পদ গ্রহণ ববেন। স্বামী সঙ্গে এসে যশোদা মাঈকেও বাবাণসীতে 
অবস্থান করতে হয। 

নাগোষাব এক প্রান্তে, গঙ্গাতীবে, বাধাবাগস্থিত তাদেব ভবনটি এ 
সময়ে পবিণত হষ বিখ্যাত সাধু-সজ্জনদেব এক মধুচক্রে । বাঁবাণসীব 
পবিজ্র পবিবেশ যশোদা মাঈব সাধনাব পক্ষে অত্যন্ত অনুবুল হযে 
ওঠে। ত্যাগ, তিতিক্ষা ও নিষ্ঠাপূর্ণ ভজনেব মধ্য দিষে বৈষ্ণবীষ সাধনাব 
উধ্ধতন স্তবগলি একেব পব এক তিনি অতিক্রম ক'রে চলতে 
থাকেন । ধীবে ধীরে অর্জন কবেন অতীন্দিষ দর্শনেব শক্তি ও 
অলৌকিক বিভূতি। পূর্ব জন্মার্জিত শুদ্ধ সংস্কাবেব ফলে এ সমরে 
বশোদা”মাঈব সাধনজীবনে উন্মোচিত হয এক বিস্মযকব অধ্যাঘ | 

স্বনামধস্া আনি বেসান্টেব বর্সকেন্দ্র ছিল বাবাণসীতে ! এই 
পবিত্র ধামে অবস্থান কবে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্েব উজ্জীবনেব জন্া, 
খিযোসফির প্রচাবেব জন্য, তিনি আপ্রাণ চেষ্টা কবে যাচ্ছিলেন । 
জ্ঞানেন্্রনাথের সঙ্গে আনি বেসাণ্টেৰ পরিচষ দীর্থদিনেহ্, এবার দে 
পবিচষ আবো৷ ঘনিষ্ঠ হযে উঠল । মনীষী ও সাধক জ্ঞানেক্্রনাথেব 
আধ্যাত্মিক প্রেবণীষ প্রাবই তিনি উদ্বুদ্ধ হতেন, ভাব দার্শণনিকতাঁষ 
হতেন চমৎকৃত। এসমযে দেখা যেতো, আতিক ও ব্যবহাবিক জীবনেৰ 
নানা সমস্য ভ্ঞানেন্দ্রনাথেব উপদেশ আনি বেসান্ট সাগ্রহে গ্রহণ 
করেছেন। ব্বভাঁবভই জ্ঞানেন্দ্রনাথেব ছ্রী, সাধিকা যশোদ! "মাঈব 
প্রতিও তার যথেষ্ট শ্রদ্ধ। ছিল । 


২১ তারতেব সাধিকা 


বারাণনীতে শেব কয বসবে বশোদা মাঈব সাধনৈশ্বর্ষেব খ্যাতি 
কিছু কিছু প্রচাঁবিত হযে পডে। একদল জিড্ঞাস্ু ভক্ত ও মুমুক্ষু এই 
সমযে ভাব কাছে আনাগোন! কবতে থাকেন । 

আনি বেসান্টও প্রাষই আসেন চক্রবর্তাদেব বাধাবাগ ভবনে, 
বশোদা মাঈব আধ্য।ত্মিক জীবনেব গভীবতা ও অলৌকিক অভিজ্ঞতাব 
পবিচয পেষে তিনি দিন দিন আবো! বিশ্মিত ও শ্রদ্ধান্বিত হযে ওঠেন। 
এই বিস্মঘ ও শ্রদ্ধা ক্রমে পবিণত হয প্রগাঢ আস্থা ও অন্তবঙ্গতাষ। 

একদিন যশোদা মাঈকে বেসাণ্ট নিবেদন কবলেন তাব অস্তবেব 
অভিলাষ । বললেন, “আমি তোমা পেতে চাই অধ্যাত্ম জীবনেব 
পথ-প্রদণিকাবপে ৷ দীক্ষা চাই আমি তোমাব কাছে ।” 

অনেক বুঝিষে-স্থঝিষে যশোদা মাঈ সেদিন আনি বেসাণ্টকে 
নিবৃত্ত কবেন। প্রসঙ্গক্রমে মন্তব্য কবেন গ্তক ও শিষ্তের সম্পর্ক সম্বন্ধে ৷ 
তাব মতে, শিশ্ত হবে গুকতে সমর্সিতপ্রাণ, অনন্যনিষ্ঠাব গুকব নির্দেশিত 
পন্থা অবলম্বন ক'বে তাকে সাধনা ক'বে থেতে হবে । আব গুক সেই 
শিশ্তকেই দেবেন দীক্ষা, যাব আত্মিক উন্নঘনেব সম্পুর্ণ ভাব গ্রহণ 
ক্বতে তিনি সমর্থ । 

আনি বেসাণ্ট তখন তাব বহুমুখী কর্সপ্রচেষ্টায লিপ্ত, দিনেব পব 
দিন নিজন্য বাজনৈতিক ও ধর্মী মতবাদ প্রচাব ক'বে চলেছেন তিনি 
অক্ান্তভাবে ৷ হষতো এজন্যই যশোদ! মাঈ সেদিন তাব অন্থুবোধকে 
এডিষে গিষেছিলেন। 

সন্গ্যাস নেবাঁব পর বশে দ। মাঈ চিবতরে চলে এলেন হিমালযেব 
ক্রোডস্থিত আলমোভডায। জঙ্ে কৃষ্ণপ্রেম এবং আবো৷ কষেকটি পুত্র 
প্রতিম ভক্ত । 


প্রকৃতিব বম্যলীলাভূমি কুমাযুনেব এই পার্বত্য অঞ্চল । উত্তবে, 
পুর্বে ও পশ্চিমে, যেদিকে তাকানো যাষ, চোখে পড়ে শুধু দিগন্ত 
বিস্তাবী পাহাঁড়েব ঢেউ। সবুজ আব গৈবিকেব অপবূপ সমাবোহ। 
দুবে আকাণেব প্রান্তে অটল মহিমাষ দণগ্ডাযমান নন্দা দেবী». ত্রিশুল 


যশোদ। মাঈ ২১৪ 


প্রভৃতি উত্ত-জ তুষারশূ্গ । যশোদা-মাঈ ও বৃষ্প্রেম ঠিক ক্ৰলেন” 
হিমালযেব এই নিভৃত অঞ্চলে একটি স্থান নির্বাচন ক'বে স্থাপন 
ফববেন স্থাষী সাধন-আশ্রম। সেখানে মাঁষের আশিস্প্রাপ্ত ভক্ত 
শিল্তেবা এবাভ্তভাবে কুষ্ণসেবা ও কৃষ্ভজনে বত থাকতে পাঁববেন। 

. মানসপুত্র কৃষ্ণপ্রেমকে তিনি চিহিভ কবলেন তাৰ এই পবিকজ্িত 
আশ্রমেব প্রধান পবিচালক বপে। এজন্য বৃগ্ডুসাধন' ও তপস্তাব 
প্রন্থতি দবকাব, তা ব্যবস্থা করতেও বশোদা মাঈব ভুল হল না। 
উাকে ডেকে বললেন, “গোপাল, কৃষ্ভজনের জন্য তুমি বৈবাগ্গীব 
জীবন বেছে নিষেছ, এবাব বৈবাগ্যমষ তপস্যা ওক হোক তোঁমাব 
জীবনে । এখন থেকে লোকের বাড়ি বাতি গিষে ভিক্ষে মেগে আনো, 
সেই ভিক্ষান্নে কবে! ইঞ্টসেবা ও নিজেব উদবপূর্তি। বাবা, এই 
ভিক্ষাবৃত্তিতে অহংজ্ঞান দুব হয়, ক্ষুবণ হয প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেমেব 1” 

গুরুর এই আদেশ কৃষ্ণপ্রেম সানন্দে শিরোধার্য কবে নেন। 
আলমোভাব লোকে স্মতি থেকে আজো যশোদা মাঈব শিল্তাপ্রধান 
কৃষ্ণপ্রেমেব সেই ভিক্ষুমূতি মুছে যায নি। দীর্ঘ বপু: আজাুলস্থিত 
বাছু, সুগৌব-হুঠাম, হ্ুুশিক্ষিত এই ইংবেজ তনষ দ্বাবে ছাবে ভিক্গাপাত্র 
হাতে উপস্থিত হতেন, জবধ্বনি দিতেন বাধাবাণীব, আব গৃহস্তেবা 
তাব দিকে তাকিযে থাকতো সপ্রশংস দৃষ্টিতে । 

আলমোডা থেকে চৌদ্দ মাইিল দৃবে, যাগেশ্বর মহাদেবের আস্থানেব 
কাছে অবস্থিত মেতোলাব ক্ষুদ্র পাহাড়টি । সম্মুখে প্রসাবিত বযেছে 

পুণ্যময় কৈলাসেব দূৰ হ্গম পথ। এখানকাব শান্ত পবিবেশ ও 
নযনাভিবাম নৈসগিক বপে যশোদা থাই মুগ্ধ হলেন। এই পাহাডু- 

ই নির্বাচন করলেন তাব শেৰ পর্যায়ের সাধনস্থানকণে ॥ এটি 
ক্রুঘ ক'বে এখানে পত্তন কবা হল একটি নাতিবৃহুৎ আশ্বন | দাঁভন্থাবে 
এখানে স্থাপিত হলেন শ্রীবাধিবা ও শ্ত্রীরাধাবমণেব বিহু । 
মেতৌলাব এই সেবাকেন্দ্রিক (বফব-উপনিবেশেব হশোদা নাঈ 
নামকব্ণ কবলেন- উত্তব-বুন্দাবন । 

এই সময থেকে ভক্তিসিদ্ধা সাধিকা যশ্োদা মাঈকে কেন্দ্র বলে 


২০ ভাবতেব পাধিকা 


উত্তব-বৃন্দাবনেব এই সাধনকেন্দ্র আবর্তিত হতে থাকে । তার 
প্রেবণা ও ভজনেব আদর্শে ভক্ত শিহ্যদেব মধ্যে সর্চাবিত হতে থাকে 
'নধ নব উদ্দীপনা । প্রবাহিত হব প্রেমভক্তিবসেব ধারাশ্রোত। 

বিগ্রহ সেবা, বৈবগ্য-সাঁধন ও আন্তর সাধনেৰ ওপব যশোদা মাঈ 
ববাববই অত্যন্ত বেশী গুকত্ব আবোপ কবতেন। তাৰ নিজন্ব এই 
কৃষ্ণভজনেব সেবা-পদ্ধতিটি তিনি শিষ্য কৃষ্তপ্রেম ও অন্যান্য ভক্ত 
শিল্দেব শিখিষে যান হাতে-কলমে । তাব উত্তব-সাঁধক, মের্তোল! 
উত্তব-বৃন্দাবনেব ইংবেজ বৈষ্ণবদ্ঘ, কৃষ্প্রেম ও মাধবাশীষেব নিষ্ঠাপুর্ণ 
দ্বিনচর্যাঘ এব পৰিচষ মেলে । 

শেষ বাত্রে শষ্য! ত্যাগ ক'বেই সাধুদেব লাগতে হয ভজনে, 
ইষ্টবিগ্রহের সেবা । কুমাষুনেব ভযাবহ শীতেও এ ব্যবস্থা কোনো! 
নডচভ হবাব উপায় নেই। ঠাঁকুবেব শয্যা-উথ্থান মঙ্গলাবতি, পূজা, 
ভোগ নিবেদন থেকে শুক ক'বে শযান দেওঘা অবধি সমস্ত সেবাকর্মই 
কবতে হয নিধুঁতভাবে। ফুল তোল! চন্দন ঘবাব সঙ্গে বান্নাবান্না, 
বাসন মাজা, ঝাঁট দেওধাব কাজও তাদেব স্বহস্তে কবতে হয। 

আশ্রমেব পাহ।ডের খাঁজে খাজে বিস্তাবিত চাষেব খেত। অতি 
কষ্টে জল নেচন ক'বে তাতে জন্মানো হুষ গম, আলুঃ বেগুন, ভিগ্ডি। 
নিপুণ হস্তে ভক্তিনিষ্ঠা সহকাবে সাধুবা নিজেবাই এগুলি সংগ্রহ কবেন, 
খাঞ্টেপযোগী কবে নিষে তা থেকে তৈরি কবেন ভোগপ্রসাদ। ভোগ 
ও আরতি শেষ হলে অতিথি অভ্যাগত ও স্থানীয দীন হুঃঘীদেব 
প্রসাদান্ন বেঁটে দিযে বে ভক্ত সেবকেব। প্রসাদ গ্রহণ কবেন। বিগ্রহ 
সেবা! ও দিন বাতেব কর্তব্যেব পাল৷ শে হলে তাবা নিবিষ্ট হন নিজ 
নিজ ভজন ও ইষ্টধ্যানে। 

যশোদা মাঈব উত্তর“দাধক কৃষ্ণপ্রেমকে একদিন বলেছিলাম, 
“আপন।ব গুকব কাছে, মাঈৰ কাছে বে ভজনতত্ব শিখেছেন তাব মূল 
কথাটি সাধাবণেব উপযোগী ক'রে খুলে বলুন।” 

উত্তর দিলেন, “সে মূল কথাটি হচ্ছে কষ্ণবিগ্রহেব সেবা । সেবাব 
"চিন্তা, সেবাব কর্ম চলতে থাকুক দিনবাত--এবই ভেতর দিষে 


যশোদা মাঈ নিই 


আত্মেন্দ্িয় গ্রীতি ফিকে হযে আসবে । পবে হবে তা নিশ্চিহ্ন। 
আমাৰ ফেটুকু বযেছে, মাঝেব কৃপাই এই সেবাঁব ভেতব দিষেই 
হৃবেছে।» 

একটু থেমে আবাব বললেন, “আবৌ, একটা কথা। ইষ্টকে 
ব্যাকুলভাবে ধবৰতে হবে ছুহাঁত দিষে-__এক হাঁতে নয । এক হাতে 
সংসাব, আব এক ইস্ট এতে কিন্তু হবে না। বাধাবাণীব কুপ। 
তাতে মিলবে না। এই ছুহাতে ধব! মানে-কোনো! পেছনেব টান 
না বেখে, বাসনা না বেখে ইঞ্টসেবা ইঞ্টভজন কবে বাওষা। সর্বন্থ 
ছাঁডলে তবেই তো! সর্বমষ এগিষে আদেন 1” 

যশোদ! মাঈব ভজন ও তপস্তায় জাগ্রত হযে উঠেছিলেন তাৰ 
স্থাপিত যুগল বিগ্রহ-__মের্তোল! উত্তব-বৃন্বাবনেব শ্রীবাধাবাণী ও 
শ্রীবাধাবমণ। ইষ্টবিগ্রহেব নানা অলৌকিক কৃপা কাহিনী প্রচলিত 
বষেছে। তাদেব ছ'একটি এখানে বিবৃত কবব যশোদ। মাঈব সাধন- 
সাঁমর্থ্যেব কিঞ্চিৎ পবিচয় উদ্ঘাটনেৰ জন্য | 

সে-বাব বিখ্যাত সাধক ও সংগীতশিল্পী দিলীপকুমাব বাঁ 
মের্তৌলা এসেছেন। পুজার শেষে শ্রীবিগ্রহেব সম্মুখে তীর ভজন 
শুক হল, ঘশোদা। মাঈ তখন খুব অসুস্থ, পার্থবস্থিত কক্ষে নিজের শব্যায় 
শাধিত বযেছেন। দিলীপকুমাবেব ভজনের বাদী ও সুর তাৰ হ্ৃদবে 
জাগিষে তুলল কৃষ্ণবিরহের আতি। সঙ্গে সঙ্গে ঘটল বিস্মযকর 
অলৌকিক দর্শন। দেখলেন, ভজনকক্ষে প্রসন্নমধুব মৃণ্িতে শ্রীকৃষঃ 
দণ্ডাযমান বথেছেন দিলীপকুমাবেব পশ্চাত্ভাগে, একমনে শুনছেন ভাব 
মধুর কঠের ভজন সংগীত। 

বশোদা। মাঈব সাব! সন্ভাষ জেগে উঠল দিব্য আনন্দেব উদ্দীপন! । 
চলত্শক্তিহীন রোগিনী তিনি, কিন্ত আজ যেন কোনো হু'শই ভার 
নেই। অবলীলাষ উপস্থিত হলেন পাশ্স্থ প্রীমন্দিবে। ইটবিগ্রহেব 
সম্মুখে ততৎনণাৎ হলেন ধ্যানস্থ ৷ 

কিছুক্ষণ বাদে সেবকেব। যশোঁদা নাঈবৰ শযনকক্দে গিবে দেখেন 
ভিনি শব্যাঘ নেই। কোথাব গেলেন ভিনি অমন বধ দেহ নিযে । 


হ্হ২ ভাবতেব সাধিকা 


কি কবেই বা চলবাব ক্ষমতা লাভ কবলেন? এষে মহাঁবিম্মষেব 
ব্যাপাব। 

খোঁজাঙ্ুজি কবাব পব শ্রীমন্দিবে তাকে পাওয়া গেল। পীভাব 
ভাব কেটে গেছে, চোঁখেঘুখে যুটে উঠেছে দিব্জ্যোতিব আভ|। 
ইঞ্টবিগ্রহেব কুপালীল! তাকে ক'বে তুলেছে উজ্জীবিত। 

নিগ্ধমধুব হান্তে দিলীপকুমাবকে সেদিন বলেছিলেন বশোদা 
মাঈ, “দিলীপ, তোমবা কেউ গ্যাখো নি, কিন্ত আমি ব্বচক্ষে দেখলাম | 
আমাব লীলাময আজ দীভিষে দীাড়িষে তোমাব ভজন শুনছিলেন।৮ 

যশোদা মাঈব তপন্তায় জাগ্রত মের্ভোলাব শ্্রীবিগ্রহ । এই 
বিগ্রহেব লীলা প্রকাশ শুধু যশোদ! মাঈব জীবনেই নয়-_-তীব উত্তব- 
সাঁধকদেব জীবনেও বাব বাব দেখা গিষেছে। 

সাধিকা বশোদা! মাঈব অন্তজীবন দীপ্যমান হযে উঠেছিল তাব 
বালগোপালজীৰ আবির্ভাব ও লীলাখেলাঘ। আব বহিজর্শবনে 
বিকশিত হযে উঠেছিল মাতৃত্ব ও ককণাব এক ন্সেহঘন বপ। প্রভু 
বালগোপালজীব সেবা পুজায যেমনি তিনি সদা উন্মুখ হযে থাকতেন 
তেমনি ব্যাকুলতা ছিল তব অজভ্র সংখ্যক ধর্মপুত্রেব জন্য | এই 
মমতামষী যশোদা'ব দৃষ্টিতে তাবা এক একটি গোপাল বিশেষ । 
যশোদা মাঈৰ এই মানব-গোঁপালেব সংখ্যা অর্ধশতেব কম নষ। 
এদেব মধ্যে দেখা যত নানা জাতি নানা বর্ণেব সমাবেশ। হিন্দু; 
মুমলমান, শ্রীষ্টান সবাই পবম সমাদবে স্থান পেতেন তাৰ বিবাট মাডৃ- 
হ্দষে। ধনী, নির্ধন, উচ্চ নীচ, অধাপক, ভাক্তাব, দাবোয়ান, ঝাভুদাব 
বাই ছিল তাঁব দৃষ্টিতে প্রাণপ্রিয নন্্ছুলালেব মূর্ভবিগ্রহ ৷ 

যশোদা মাঈব দিদ্ধিব খ্যাতি, তব বালগোঁপাল সেবাঁব মনোজ্ঞ 
কাহিনী শুনে মা! আনন্দমমষী একবাব গিষেছিলেন মের্তোলায। 
'আশ্রমে পৌছেই প্রেমভবে তিনি জডিযে ধবলেন যশোদা মাঈকে । 
দুই মহীযসী সাধিকাৰ মিলনে মের্ডেলাব পাহাডে আনন্দেৰ বান 
€ডেকে উঠেছিল । 

আশ্রমের পাশেই বযেছে পুণ্যাদ্রি কৈলাসেব ছূর্গম পথ! অদূবে 


যশোদ! মাঈ ২২৩ 


যাগেশ্বব মহাদেওজীব প্রাচীন, হুপ্রসিদ্ধ মন্দিব। কাজেই এ পথে 
তীর্থযাত্রীদেব গমনাগমনেব বিবাম নেই। পবিভ্রাজনেব পথে বহু 
সাধু সঙ্ছন ও মহাত্মা এই আশ্রমে এসে উপস্থিত হতেন। এঁদেব 
সেবা বদ্ধ ছিল যশপোদা মাঈ ও তীব নিষ্তদেব দিনচধাৰ এক প্রধান 
অঙ্গ । 

দীর্ঘ বসব শ্রীগোপাল ও তাব মীানববিগ্রহেব সেবা কবেছিলেন 
বশোদা মাঈ, পূর্ণ হযেছিল ভাব সর্বাভীষ্ট। তাবপৰ ১৯৪৪ সালেৰ 
২রা ডিসেম্ববেৰ এক বিশেষ লগ্ে বেজে উঠল মহাপ্রযাণেব নুব। 
নিদ্ধ সাধিক! প্রবিষ্ট হলেন ভাব প্রাণপ্রিষফ বালগোপালজীব 
নিতালীলাষ। 

যশোদা মাঈ নেই। বিস্তু মের্তীলাব নিভৃত শৈলাশ্রমে আজো 
তাব ভক্তি-প্রেম সাধনাব আগুনকে অনির্বাণ বেখে চলেছেন তাৰ 
নুষোগ্য শিব্য ভক্তেব দল। 


সেবাব কুমাধুন পবিক্রাজনেৰ পথে আলমোভায় গিয়ে উপস্থিত 
হযেছি । আশ্রয় নিষেছি শ্রীবানকৃ্ণ কুটিরে । কুটিবেব শ্রদ্ধেষ প্রেসিডেন্ট 
অপর্ণানন্ৰ মহাবাজেব সান্নিধ্য ও আতিথেয়তাৰ লোভ এমনিতেই 
ছাড। দায়, তছুপরি বষেছে অদ্ভুতকর্মা জগদানন্দজীব আস্তবিক 
সেবাযত্ব। আলমোভাব বামকৃষ কুটিবেব বেস্ট হাউসে বেশ কিছুদিন 
চেপে বনে 'সাছি, আব খুঁটিষে খু'টিবে দেখে নিচ্ভি আশপাশে সব 
দর্শনীষ বন্ত। 

অপর্ণীনন্দজী সেদিন অস্গুলি সংকেতে দেখাচ্ছিলেন বাস্তব 'জপব 
পাবে অবস্থিত দেশখ্যাত বিজ্ঞানী বশী সেনেব মনোব্ন বালোটি। 
আলমোভাষ এসে ব্বাদী বিবেকানন্দ কষেক মাস এখানেই 'অবহান 
কবেছিলেন। ভাব স্মৃতিপৃত এই ভবনটি আজ তাই অগণিত ভক্তের 
কাছে তীর্থন্ববপ ৷ 

দণপবেই আলমোড়াৰ পাহাডেল ঢাহুভে দুটি প্রদানিত হল। 
নিচে বহদুবে চোখে পডল আর একটি শৈলভবন । 


২২৪ ভাবতেব সাধিকা 


দেখে এসেছি পবমোতসাহে ৷ ভক্ত সঙ্গে ওখানেই বাস ক'বে গেছেন 
যশোঁদ! মাঈ। 

মুহুর্তে স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে পবিব্রাজক বিবেকানন্দ আব বশোদা 
মাঈব গাঁজীগুবে প্রথম সাক্ষাতেব সেই অপবপ দৃষ্টি । স্বামীজীব 
অস্তঘৃর্টি কি সেদিন আবিষ্ষাৰ কবেছিল উত্তবকালেব মহাসাধিকা 
যশোদা মাঈকে ? 

তাবপর দীর্ঘ দিনে ব্যবধান ঘটেছে,উভযেব জীবনধাব। প্রবাহিত 
হযেছে বিচিত্র পথে। স্বামীজী বিশ্ব জুড়ে ছুটে বেডিযেছেন বনেব 
বেদাস্তকে ঘবে আনবাব জন্য । আব ভক্তিসিদ্বা যশোদা মাঈ তাঁব 
বালগোপালেব নিগৃঢচ প্রেমকে বুকে ধবে লুকিষেছেন এসে হিমালষেব 
নিভৃতিতে। 

ছুই পুথক ধাবা কপ পেষেছিল তাদেব জীবনসাধনা। এই 
ধাবা ছুটিব প্রকাশভঙ্গী আলাদা, উৎস কিন্ত ছিল একই | গন্তব্যস্থল 
মহাসাগবেও ছিল না৷ কোনো পার্থক্য। বেদাস্তী আব বৈষ্ণব ছুই-ই 
যে চেষেছিলেন মনেব বিলয, আব মহামনেব মহাপ্রকাশ ! 


ভৌনীা 


ক্ষেত্রে প্রভু জগন্নাথকে দর্শন ক'বে কলকাতায় এসে পৌছেছেন 
সাধিকা গোবামায়ী। কিছুদিনের জন্য স্থান নিষেছেন বাগবাজাবেব 
জমিদার রাধামোহন বন্থুর প্রাসাদৌপম ভবনে । 

বাধামোহন বর্ষাঁযান্‌ প্রতিপত্তিশীল ধনাঢ্য ব্যক্তি, দেবদ্িজ নাধু- 
সন্ন্যাসীব প্রতি ভক্তি তাব অপবিদীম । তবণী সাঁধিকা ও পবিভ্রাজিকা 
গোরামাধীব ওপর ভাব বিশ্বীস ও শ্রদ্ধা। যথেষ্ট, সুযোগ পেলেই নিজেব 
ভবনে বা! দেবালষে নিষে এসে তাঁর সেবাপবিচর্যা কবেন, কৃতার্থ মনে 
কবেন নিজেকে । 

বাধামোহনেব পুত্র বলবামও পেষেছেন পিতাব সাত্বিকতা ও 
ধর্মভাব, গোবামায়ীকে তিনিও দেখেন পবম শ্রদ্ধাব বস্তবপে। বলব।ম 
জেনেছেন, তাঁব সহপাঠী অবিনাশ এই সাঁধিকাৰ সহোদৰ ভাই, তাই 
এঁকে ডাকতে শুক কবেছেন দিদি বলে। 

ইস্ট দামোদব-শিলাব পুজে। ও ভোগবাগ সব শেষ কবেছেন 
গোরামাধী, বলবাম প্রণাম ক'বে কাছে এসে বসলেন, বললেন, 
“দিদি, দেশেব দুব-দুরান্তে অনেক তীর্থ, অনেক লাধু-সন্াসী তো! তুমি 
দেখেছে।। তাই না? 

“হ্যা ভাই, সে কথা ঠিক*-__স্মিতহাস্তে উত্তব দেন গোবামাযী । 

“কিন্ত এবার এমন একটি সাধু তোমা আমি দেখাবো যার জুড়ি 
কোথাও নেই ।” 

“পাধুসন্যাসী এবাবৎ কম দেখি নি ভাই। এখন আব এ নিষে 
ছুটোছুটি করতে চাইনে, সে উৎসাহও নেই। কিন্ত কোথা তোনাঁব 
এ সাধু বলতো ?” 

“দক্গিণেশ্ববে । যাবে ভীকে দর্শন কবতে £ 

গৌবামা্মীর মনে পড়ে যায, পুবীতে থাক্‌তে এক কন্তা-শোবা ভুব 
সাবিকা (১ম )-১৫ 


২২৬ ভাবতেব সাধিকা! 


বৃদ্ধ ব্রান্মণেব সঙ্গে দেখা । করথাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, “মাগো, 
দক্ষিণেখববে দেখে এলুম এক অসাধাব্ণ মানুষ, অপবূপ ৰূপ, জ্ঞানে 
ভরপুব, প্রেমে ঢলঢল, ঘন ঘন" সেখাৰি 1” বলবাম তবে কি সেই 
মহাপুকষেবই ভক্ত? ভাবতে'থাকেন গোবামাধী । 

“দিদি, তাকে না দেখলে, শেবটাষ কিন্ত আপসোস থেকে যাবে 
তোমাব, বলে দিচ্ছি।” দিদিকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে চান 
বলবাঁম, তাই এতবাব এত ক'বে বল! । 

“তোম।ব সাধুর যদি শক্তিবিভূতি থাকে তবে আমায় যেন টেনে 
নিষে যান। তাব আগে কিন্ত আমি যাচ্ছিনে ভাই ।” হাঁদির তব 
ভূলে বললেন গোবামার়ী | 

কষেকদিন ইতিমধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। সেদিন দামোদব- 
শিলাব অভিষেক সম্পন্ন ক'বে গোঁবামাযী তাঁকে সিংহাসনে বসাচ্ছেন, 
এমন সমযে দেখেন এক অত্যাশ্চর্য কাণ্ড। সিংহাসনের একপাশে 
হঠাৎ আবিভূ্তি হযেছে এক জোড়া! মন্ুষ্য-চবণ। এতার স্বপ্ন নষ, 
দৃষ্টিব বিভ্রম নয। দিব্য লাবণ্যমঘ গৌবকাস্তি, কোনো! মানুষেব জীবন্ত 
ছুটি পাঁ। বক্ত-মাংসে গড়া এ-ছুটি পা ছাভ৷ দেহেব অপব কোনো 
অংশ কিন্ত চোখে পডে নি তার। কিছুক্ষণ সিংহাসনে বিবাজিত 
থেকেই, চরণ ছুটি কিন্ত আবার কোথায় মিলিষে গেল,। 

ইঞ্টবিগ্রহ দামোদরেব, অনেক কিছু লীলাবিলাস গোরামাধী এব 
আগে দেখেছেন, অনেক কিছু অতীন্দ্রি দর্শনও ঘটেছে তাব, সাধন- 
জীবনে ।, কিন্ত এ.ধবনেব অদ্ভুত বাঁকি-দর্শন তো.কখনো ঘটে নি। 

ইষ্টদেব দামোদবকে ঘিবে, ভাব, পৰি সিহাসনটি ঘিবে এই 
বিম্মধকব বহস্য আজ ঘনিষে এসেছে ! 

- দিব্য আবেশে ঘন আক লিনিনা দেহ, কণ্টকিত 
হচ্ছে অপাথিব পুলকেব তরঙ্গে । 

পবিত্র ইঞ্টশিলাব দেহটি মুছিষে দেবার জন্য যেই উঠিষেছেন, 
অমনি কম্পমান করপুট থেকে হঠাৎ তা ব্মলিত হযে পভে গেল 


ভুমিতলে । 
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ডুকরে কেদেউঠলেন গ্লোবামাধী । নাবাষণ-শিল! আজ, কেন এমন 
চঞ্চল হযে -উঠেছেন যে হাত থেকে. পডে- গেলেন। একি তার 
আনন্দ চাঞ্চলা,না আর কিছু? গোরামাধীব কোনো! সেবা-অপবাধ 
হযনি তে প্রভুব কাছে? ডিজে ভিডি হট তাৰ 
সম্মুখে? 

ভক্তিভরে তখনি তাভাতাড়ি কে ভুলে নিলেন 
গোরামাধী। আবার নূতন ক'বে কবলেন তার স্নান-অভিষেক। 
মন্ত্র পড়ে সেই সচন্দন তুলসী নিবেদন করছেন, অমনি আবার দৃষ্টি 
সমক্ষে আকাবিত হয়ে উঠল কীচা সোনার বঙ মাখানো কোমল 
ছখানি চরণ! তার নিবেদিত চন্দনলিপ্ত তুলসীর পত্র পভল গিষে 
সেখানে । 

এভাবে বাব বাব তিনবাব তিনি নিবেদন কবলেন তুলসী, আব 
তিনবারই অমোঘ দৈবী আকর্ষণে নিপতিত হল সেই রহস্তমষ 
অলৌকিক পাদপন্সে । 

দিব্য আনন্দেব এক বিপুল ভাব্তবঙ্গ উচ্ছ্বসিত হযে উঠল 
গোরামাধীর সমগ্র সত্তায, বাহ চৈতন্ত অবলুপ্ত হযে গেল, লুটিয়ে 
পডলেন কক্ষতলে । 

বন্থু ভবনেব সবাই তকণ সাধিকার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সবাই -সতত 
উন্মুখ ভার সেবাব জঙ্ক। সেদিন অনেক বেলা হযে গেল, তবুও 
ঠাকুবঘৰ থেকে তিনি বেবিযে আসছেন না দেখে, 'অস্তঃপুবিকাবা 
উৎকষ্টিত হযে উঠলেন। ঠাকুরঘরে প্রবেশ" কবতেই দেখা গেল, 
গোবামায়ী সংবিৎহার! হযে পডে আছেন ছুই চোখ দ্বিষে অবিরাম 
ধারে ঝবে পডছে পুলকাশ্রু । 

বহির্বাটীতে বলবামবাবুকে তখনি খবব দেও! হল। -ব্যস্তসমস্ত 
হযে পূজাকক্ষে প্রবেশে কবলেন তিনি। সব দেখে শুনে বললেন, 
“ভব নেই, এ কোনো! বোগ নষ, দিব্যভাবে আবিষ্টা বযেছেন 
গোবামাধী । তোমবা গুঁকে অমনিভাবে থাকতে দাও । আবেশ কেটে 
গেলেই নুস্থ হযে উঠবেন 1” 


২২৮ ভাবতেব সাধিকা! রঃ 


বেল! পড়ে এলে গোঁরামায়ী কিছুটা! প্রকৃতিস্থা হলেন বটে» 
কিন্তু দিব্যভাবের ঘোর তখনে! একেবারে কাটে নি। যে ভাবাভীত 
বাজ্যে বিহাব কবছিলেন, তারই মোহমব আবেশ জডিত রয়েছে তার 
সার৷ দেহে মনে। 

অস্তঃপুবিকাব! প্রশ্নেব পব প্রর্ণ কবে চলেছেন, কিস্ত কোনো 
কথাব জবাব আসছে না তাব মুখ থেকে, উদাস অর্থহীন নেত্রে 
চাবিদিকে কবছেন দৃষ্টিপাত । 

পূর্ণ বাহজ্ঞান ফিবে এলে জানালেন, বুকেব ভেতবটা৷ তাঁব কে 
যেন একটা শক্ত সুতোর জাল দিষে জডিযে ফেলেছে, আব ধীবে 
ধীবে কবছে তাকে আকর্ষণ। এ আকর্ষণ অমোঘ, প্রাণপণ প্রাযসেগ 
গোঁবামায়ী তা এডাতে পাবছেন না। জগৎ-সংসাব বিববৎ বলে 
মনে হচ্ছে তাৰ, আব অন্তবেব অস্তত্তলে গুমবে গুমবে উঠছে একটা 
অব্যক্ত ও স্থৃতীব্র বেদনা । ইচ্ছে হচ্ছে, উন্মাদিনীব মতো! কোথাও 
কোনে! নির্জন স্থানে ছুটে বেবিষে যান, ফেটে পেন মর্মভেদী 
কান্ায়। 

সেদিন বাত্রিতে এক স্বপ্ন দেখেন গোবামাবী। গৌবকাস্তি এক 
আনন্দময দিব্যপুকষ আবিভূতি হযেছেন তাব সম্মুখ । অভিমানে 
নুরে তাকে লক্ষ্য ক'রে বলছেন, “কিবে, আমি টেনে না আনলে তুই 
বুঝি আসবিনে আমাব কাছে £” 

“কে তুমি ! চমকে উঠে বলেন গোরামারী, “তোমাকে বড চেনা 
চেনা লাগছে যেন। সেই কবেকার শোনা কথম্বব | কিস্তু স্পষ্ট ক'বে 
বুঝতে পাবছিনে তোমাব পরিচয 1” 

“চিনবি বৈ কি আমা, খুব চিনবি। কাছে এলে সব বুঝতে 
পারবি। শিগগীব আয, চলে আয ।” 

তন্দ্রা টুটে বা ধডমড়িযে বিছানা উঠে বসেন গোবামাধী । 
কে এ মহাত্মা? নেহ মধুব কষ্ঠেব এমন প্রণগলানো পাগল-কবা 
ডাক তো কোনোদিন তাঁব শ্রবণে পশে নি। থেকে থেকে বাব বাবই 
গুঞ্জবিত হয মধুকঠ্েব বন্কাব__-আ, আয, আয়! 


-শৌবীম! ২২৯ 


ছুয়াৰ খুলে ঘবেব বাঁইবে- এসে "দীভান গোরামাধী ; বিপর্বস্ত 
'বেশবাস, কুরক্বিশীব মতো চঞ্চল ছুটি আত নষন, ত্রস্তপদে পাঁগলিনীব 
মতো ছুটে যান বাডিব সদব দেউভীতে। দেউডী বন্ধ কবে 
দবীবোযানেব! ভখনো৷ ঘুমস্ত। ভারী লোহাব হাতলটা নিষে টানাটানি 
শুক কবতেই তাদেব একজন জেগে ওঠে । কাছে এসে প্রশ্ন কবে, 
এপিসীমা ষে। এত বাত্রে বাইবে যাচ্ছেন? গঙ্গান্সানে যাবেন? তা 
এখনে। তো ভোব্‌ হতে অনেক বাকী 1” 

কোনে! কথাই পৌঁছে না গোঁবামাধীব কানে, অর্থহীন দৃষ্টিতে 
ক্যালফ্যাল ক'বে তাকিধে থাকেন ॥ স্বপ্নেব ঘোব তখনো কাটে নি. 
ভাবের আবেশে সারা দেহ থবথব ক'বে কীপছে, বাকৃস্ফু্তি হচ্ছে না! 

দাবোধানেব মুখে সংবাদ পেষে ছ্বারেব সম্মুখে ছুটে এসেছেন 
কর্তা, বলবাম বন্থু ॥ বিস্মযভবা শ্ববে জিজ্ঞেস করেন, “দিদি, তৃমি 
এসময়ে এখানে কেন? বাত যে এখনো, পোহাষ নি। কোথায় 
যাবে, আমাষ বলতো।1” 

কোনো উত্তর নেই। অর্ধবাহ অবস্থায়, নিষ্পলক নেত্রে, ধাড়িয়ে 
আছেন গোবামাষী । 

বলবাম বুঝলেন, পূর্বদিনেব ভাবাবেশ ও দিব্যোন্মাদনার ঘোব 
তখনো তিনি কাটিয়ে উঠতে পাবেন নি। নিজ সংপাবেব অনেক 
কিছু সংকট ও সমস্তায ভক্ত বলবাম স্বভাবতই ছুটে যান দক্দিণেশ্ববে, 
ঠাকুব স্ত্রীবামকৃষ্ণেব কাছে । এ সময়েও মনে পড়ল সেই কৃপাঁঘন দেব- 
মানবেবই কথা৷ ভাবলেন, এই ভক্তিময়ী সাধিকাকে একবাব যদি 
ঠাকুরেব কাছে নিষে যাওয়া যায, তাঁব সব সমস্তাব সমাধান হবে, 
ঠাকুবেব পবমাশ্রঘ লাভেও হবেন কৃতার্থ। 

সাগ্রহে আবাব প্রশ্ন কবেন, “দিদি, কোথাষ যাবাৰ জন্য এত 
ব্যাকুল হবেছো। দক্ষিণেম্ববে যাবে? মহাপুকষের কাছে যাবে ? 
তবে চলো, এক্ষুণি সবাই সেখানে যাই, কি বলো ?” 

একেবাবেই নির্বাক হযে, বিস্কাবিত নবনে, অর্ধবাহ অবস্থায, 
ধীড়িষে আছেন গোবামায়ী ৷ ভক্তপ্রবব বলরাম এবার নিজেই সিদ্ধান্ত 


২৩০ ভাবতেব সাধিকা 

গ্রহণ করলেন। কোচমানকে ডেকে আদেশ দিলেন তাভাতাড়ি গাঁডি 
নিয়ে প্রস্তুত হতে। অল্প সময়ের মধ্যেই গোবামাধীকে নিষে বওনা 
হলেন দক্ষিণেশ্ববে। সঙ্গে চললেন তব দ্ত্রী এবং ঠাকুবেব ভক্ত ও 
তাবই প্রতিবেশিনী কষেকটি মহিলা! । 


প্রতাষের আব বেশী দেবি নেই। ঠাণ্ডা! কন্কনে হাওয়া বষে 
চলেছে, গাডিতে উঠেই বলবামেব স্ত্রী একটি শুজ চাদবে গোবামাধীব 
আপাদমস্তক সযত্বে ঢেকে দিলেন । গোবামাষী তখনো দিব্ভাবে 
আৰিষ্ট হযে বযেছেন, আব অসাভ দেহটি এককোণে এলিষে দিষে 
নিশ্চ,প নিস্পন্দ হযে বসে আছেন । ভাব সঙ্গী ও সঙ্গিনীদেব মুখেও 
নেই কোনো সাডা-শব্দ । ঠাকুরেব আসন্ন দর্শনে আনন্দে সারা অস্তব 
তাদের ভরে উঠেছে । 
গাঁডি যখন দক্ষিণেশ্ববে পৌঁছুলো, পঞ্চবটীর তকতলাষ আঁব 
মন্দিরেব গাষে গাষে তখন ছড়িযে পডেছে নবাকণের গুচি্সিগ্ধ 
আলো! । তীভাতাডি ঠাকুবের সকাশে সবাই উপস্থিত হলেন, নিবেদন 
করলেন সশ্রন্ধ প্রণাম । 
শ্রীরামকৃ্চ তখন আপন কক্ষে একলাটি বসে রযেছেন। একটা 
কাঠি হাতে নিষে কতকগুলো স্থুতো জভাচ্ছেন তাতে, আব মনেব' 
আনন্দে, মৃছ্মধুর স্ববে গাইছেন, 
যশোঁদ। নাচাতে গো মাঃ বলে নীলমণি, 
সে ৰপ লুকালি কোথা, কবাঁলবদনী শ্যামা, 
-একবাব লচ, মা শ্টামা। 
ভক্তদেব দেখেই হাতেব স্থৃতো জভানে। কাঠিটি সন্তর্পণে শধ্যাব 
একপাশে বেখে দিলেন শীবামকৃষণ। দিব্য আনন্দে আননখানি তাব 
প্রোজ্জল হযে উঠেছে। স্লেহভব! ্ আশীর্বাদ জানালেন নারির 
শুক হল কুশল প্রশ্ন । 
সবাব সাথে, হন্ত্রচালিতেব মতো, 'গোবামাধীও প্রণাম কবেছেন 
ঠাকুবকে । শুভ্র চাদরেব গুঠন একটু ধীক ক'বে চবণ ছটিব দিকে 


গৌধীমা ২৩১ 
দৃষ্টি নিবন্ধ কবতেই দেহে এল দিব্য আনন্দেক শিহবণ। একি 
এ যে সেই কাঁচা সোনাব মতো! বাঙা চবণ, যা তিনি দর্শন কবেছিলেন 
ইষ্প্রভু দামোদবজীব সিংহাসনে । সেই দর্শনে পর থেকেই যে 
ভাবলোকেব তুফাঁন উঠেছে সারা সততায়, উদ্মাদিনীব মতো! হবে 
গিষেছেন তিনি । 

কিন্তু সে তুফান এবাৰ শান্ত হযে এসেছে । যে অবাক্তি বেদনা 
একদিন গুমবে গুমবে উঠেছিল তাৰ বুকে, সে বেদনাও যে ঠাকুরেব 
এই পাদপদ্ধ দর্শনেব পর ইন্দ্রজালেব মতো হযেছে অস্তহিত । 

শয্যা বেখে-দেওয়া! স্থতো জডানো৷ কার্িটিব দিকে ' তাকিষে 
মিটিমিটি হাসছিলেন ঠাকুব বামকৃষ্চ। সেই স্থতোব দিকে চোখ 
পডতেই বিশ্মযে জাতকে ওঠেন গোবামায়ী, মনে পড়ে স্বপ্ে দৃষ্ট সেই 
মহাপুকষেব অভিমানভবা কণ্ঠ, “আমি না টানলে বুঝি ভুই এখানে 
আসবিনে ?”” 

আজকেব এই দর্শনে পব থেকে কিন্ত গোরামায়ী বুকেব সেই 
স্থতাৰ জালেৰ মতো আকর্ষণ আব একটুও অনুভব করছেন না। 
ঠাকুরকে প্রণাম কববাব পৰ থেকেই, অস্তবেব সব ব্যথা-বেদন! দুব 
হযে গেছে, অপাধিব আনন্দ ও শীস্তিব মোহময় প্রলেপ কে যেন 
বুলিয়ে দিষেছে ভীব বিষাদধিনন হৃদয়ে । 

নির্নিমেষে ঠীকুরের দিকে তাকিযে আছেন গ্োবামায়ী। বিশ্মাতিব 
গীচ কুহেলিকা ভেদ ক'বে মাঝে মাঝে বিচ্ছৃবিত হচ্ছে আলোক্বশ্টি, 
সবিশ্মষে ভাবছেন বাব বাব, এ মহাপুকষকে যে আমি চিনি, আগেও 
দর্শন করেছি তব এই স্থুমৌহন আনন্বমব মৃত্তি। এ তো বষেছে সেই 
দিব্যলাবশযস্ী, সেই গৌরকা্ি, আব সেই নিটোল প্রশাস্তি। ইনি 
অজীনা নন, অপবিচিত নন, দূবেব নন। পবম আপনার জন ইনি। 
পবমাত্মীয ইনি। 

কিন্তু তবুও বহস্তম থেকে যান এই মহাপুরুষ, স্বচ্ছ দৃষ্টিতে, 

ব-গোবামায়ী ধরতে পাঁবেন- না ভীকে; আর ভেদ কবতে 

পাবেন না ভাব এই ছজ্জেধ গ্রহেলিকা। 


২৩২ - ভাবতেব সাধিক। 


কিছুক্ষণ ধর্সপ্রসঙ্গ চলবাব পব শ্রীরামকৃষ্ণ, দৃষ্টিপাত কবেন 
গেোবামায়ীৰ দিকে! চাদবে আপাদসন্তক আবৃত ক'বে নীববে 
এককোণে বসে আছেন তিনি। আল দিষে তাকে দেখিষে ঠাকুব 
বলেন, “ও বলরাম, ওটি কে গে ?” 

“ঠাকুব, ওটি আমগাব বোন” করজোডে, ক্ষিপ্রকষ্ঠে, নিবেদন 
কবেন বলবাম। 

“তোমাব আপন বোন ? 

“আজে, হ্যা”__বলবামেব ক কিন্তু দ্বিধাজড়িত। 

“ত্যা, কাঁষেৎ। উছ্”-_ব'লে ঠাকুব বামকুষ্ণ উডিষে দেন ভাব 
কথা । 

এবাব দ্যর্থবোধক কথা না বলে, সহাস্তে বলবাম খুলে বলেন 
নবাগতাব - পবিচয, “আক্ছে আসলে ইনি হচ্ছেন এক ত্রাক্মণ কন্তা । 
আমাব এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুব ছোট বোন। আমাৰ বাবাকে ইনি ডাকেন 
“বাবা” বলে ।” 

ঠাকুরেব চোখে-সুখে ছডিযে পড়ে দিব্য আনন্দেব আভা । মাথা 
নেডে সৌৎসাহে বলেন, “তাই বল, এ যে এখানকাব লোক । অনেক 
কালেব চেনা” 

একটু থেমে বহুম্ত কবে বলেন, “চাদব দিষে মুখ ঢেকে বাখলে 
কি পবিচষ সব সমযে ঢাকা বাষ ? টন পডেছে ভেতব থেকে তাইতো 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে অস্থিব হযে উঠেছে, খুঁজে বেভাচ্ছে হেথায হোথায 
বড ভক্তিমধী মেযে। বেশ, বেশ১।” 

বলবাম বুঝলেন অস্তর্যামী ঠাঁকুব বামকৃষ্ণেব দিব্যদৃষ্টিব সম্মুখে 
গোবামাধীব কোনে। পরিচষই আব জন্ুদ্ঘাটিত নেই। 

গোবামাধীৰ ভাবাবেশ ইতিমধ্যে একেবারে কেটে গিষেছে। 
চাদবেব গঠনটি ফেলে দিযে, সতৃষ্ণ নযনে, স্থিব দৃষ্টিতে, তাকিষে 
আছেন এই আপ্তকাম মহাঁপুকষের দিকে । 

এবাৰ _ এন ভি বলা ও ভাব ললিনীরবিরাষনেবৰ পালা 


১. রীতরীবামকঞ্চ : অক্ষষকুমাব দেন - 


গোৌবীমা ২৩৩. 


সবাই একে একে্্ীবামকৃষ্ণেরচবণে নিবেদন কবলেন ভক্তিপূর্ণ প্রণাম ।” 
কক্ষের বাইবে বাবাৰ সময গোবামারীব দিকে নিবদ্ধ হল ঠাকুবের 
প্রসন্নোজ্জল দৃষ্টি । ম্মৃহ মধুব স্ববে বললেন, “আবাৰ এলো, মা 1” 
_ বলরাম বহস্তভবে মন্তব্য কবলেন, “সবাই একসঙ্গে এলাম, আব 
দিদি একলাটি পাস হযে গেলেন” একসঙ্গে সবাই হেসে উঠলেন 
«একথা শুনে । । 

বাড়িতে ফিবে দামোদবের পুজোব উপচাব সংগ্রহ কবছেন 
গোরামাধী। এমন সমযে ধীবে ধীবে তার মানসলোকে ফুটে উঠল 
বিগত দিনেব বিস্মৃত দৃশ্যপট . 
, গোবামাফীব ছোটবেলাব নাম মুভানী, বাডিৰ সবাই ডাকৃতো৷ 
মাস্ত বলে । তখন তাঁব বধস মাত্র দশ বৎসব। ভবানীপুবে তাদেব 
গৃহেৰ প্রাণে কষেকটি বালক-বাঁলিকা খেলায় মত্ত হযে ছুটোছুটি 
করছিল, আব শান্ত ছিল চুপচাঁপ একপাশে । হৈচৈ ও দৌড়র্কাপে 
তাব যেন তেমন উৎসাহ নেই। 

সম্মুখেব বাস্তা দ্িষে ধীব পদে হেঁটে চলেছেন এক প্রিয়দর্শন 
পথিক। গৌবকাস্তি, আনন্দময় মৃত্তি। আছুল গ্াযে চলেছেন। গলাব 
যজ্ছোপবীতটি দেখে বুঝা যাচ্ছে, পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ৷ বালিকা মান্তব দিকে 
দৃষ্টি পভতে থমকে দীভালেন। এগিয়ে সন্গেহে জিজ্ধেস কবলেন, 
“কি গো মা, সবাই এত খেল! কবছে, আব তুমি দেখছি চুপটি ক'বে 
ঈীডিয়ে % 

“ওসব খেলা আমাব ভালো! লাগে না” উত্তভব দেষ মান্ত। 

প্রসন্ননধুব দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণ তাব দিকে তাকিষে বযেছেন, মুখে আব 
কোনে কথা বলছেন না। 

বালিকা মাস্তব অস্তব ভবে ওঠে এক অজানা আনন বাব বাবই 
মনে হতে থাকে, এই আগন্তক তাব অতি আপনাব জন, অনেককালেব 
চেনা । নির্লিমেষে তাকিযে থাকে সে তাব দিকে । 

ব্রাহ্মণটি এগিষে আসেন মাস্তব দিকে । তাব দাথায হাত বেখে 
জানান আশীর্বাদ, “কষে ভক্তি হোক, মা ভোনার 1” 


সি 


২৩৪ ভাঁবতেব সাধিক! 


মধুব হাসি হেসে এবাব তিনি অঙ্গন ছেড়ে বাস্তায় এসে দীভান। 
মান্তদেব পবিচিতা এক ভক্ত মহিলা অদূবেই দীভিযেছিলেন, তাঁর 
সঙ্গে ছ'চাবটি কথাবার্তা সেবে জানান রিলর কালীঘাটেব 
মন্দিবেব দিকে । 

অনির্ধচনীয় আনন্দে উচ্ছল হযে উঠেছে মান্ত। ব্যগ্র হযে তখনি 
সে ছুটে বায এ মহিলাটিব কাছে। কে এই আগন্তক, কোথাষ-থাঁকেন 
তিনি, সব কথা ন। জানতে পাবলে মন শান্ত হতে পাবছে না! 

পবিচষ কিছুটা পাঁওয়া গেল । উনি একজন নাম কব! কালীভক্ত* 
অনেকে ডাকে তাকে ঠাকুবমশাই বলে । আবও জানা গেল, কষেক- 
দিন পবে নিম্তে-ঘোলব কলাবাগানে গিষে ছু'একদিন ইনি নি 
টর্হন রনি! 


বড ভাই অবিনাশচন্দ্র সেদিন কি এক কাজ উপলক্ষে বরানগবে 
যাচ্ছিলেন, মাস্তও তাব সঙ্গে জুটে যাষ। তাবপব ববানগর থেকে 
হঠাৎ এক সমযে সে সবে পড়ে সবাব অলক্ষ্যে । 

একলাটি দীর্ঘ পথ হেঁটে নিম্তে-ঘোলাষ ঠাকুবমশাইব নিভৃত 
কুটিবে যখন সে পৌছুলো, দেহ তখন অতিশয ক্লান্ত । 

দোব ঠেলতেই দেখা গেল ঠাকুবমশাইকে ৷ নীবব নিষ্পন্দ হযে 
ধ্যানাসনে তিনি উপবিষ্ট, নষন ছ্‌টি নিমীলিত, বন্দনমণ্ডল অপাধিব 
আনন্দে উদ্ভাসিত । 

ভক্তিভবে প্রণাম নিবেদন কবে মাস্ত। সন্তর্পণে একধাবে বসে 
থাকে ধ্যানভঙ্গেব প্রতীক্ষা । 

কিছুক্ষণ পরে নযন উন্মীলন কবেন সাধক, মৃছু মধুব স্ববে মাস্তকে 
বলে ওঠেন, “তুই এসে গিয়েছিস্‌ মা, বেশ বেশ 1৮ 
” সেবাত্রিব মতো নিকটস্থ এক ক্রাঙ্মণ প্রতিবেশীব গৃহে মাস্তব 
থাকবাব ব্যবস্থা কব! হয। পবেব দিন ভোববেলাঘ সেই পবিবাবেব 
মহিলাদেব সঙ্গে সে গঙ্গান্নান সমাপন ক'বে উপনীত হয ঠাকুবমশাইব 


গৌবীম। ২৩৫ 

সেদিন ছিল বাসপুর্নিমা। এই পুথাময় তিথিতে ঠাকুবমশীই 
কৃপাভরে মান্তকে দান কবেন নামদীক্ষা, অপার্ধিব আনন্দেব আবেশে 
সাবা দেহ মন তাঁৰ ভবপুর হযে ওঠে । 

এদিকে ববাহনগব থেকে বালিকা মান্ত নিখোজ হবার পর তাক 
দাদী অবিনাশচন্দ্র দুশ্চিস্তাব অধীব হযে ওঠেন। অনেক স্থানে 
খোঁজাখুঁজিব পর, নিম্তে ঘোলা এসে সন্ধান পান প্রিয় ভন্মীর, 
আনন্দে অধীব হযে ছুহাত দিষে জভিষে ধবেন তাকে । 

ঠাকুবমশাই নিমিমেষে চেযষে আছেন এই মিলনদৃশ্যের দিকে । 
চোখে সুখে তাব ছড়িয়ে পড়ে রহস্তম্য আনন্দের আভা । ন্মিতহান্যে' 
মান্তর বড় ভাইকে সত্তর্ক ক'বে দেন, পভাখো বাবা, ওকে যেন তোম্বা' 
কেউ বোকো না! হলদে পাখি ধরে রাখা দায় |” 

সদানন্দমহ জাঁধক ঠাকুরমশাইব সন্মেহ অস্তরজভাষ মুগ্ধ হযে বান 
অবিনাশচন্দ্র, হাবানো৷ বোনকৈ সঙ্গে নিষে সানন্দে প্রত্যাবর্তন কবেন 
ভবানীপুরের গৃহে । 

গোরামাধীব অস্তৃষ্টি ক্রমে স্বচ্ছ হযে ওঠে, দিব্য উপলব্ধিব মাধ্যমে' 
খব! দেঘ পনেব বৎসব পূর্বেকাব দেখা সেই ঠাকুবমশাইব প্রকৃত পবিচব। 
সেদিনকার সেই ঠাকুবমশাই-ই যে দক্ষিণেশ্ববেব এই দিদ্ধ মহাপুকৰ 
“ঠাকুর রামকৃষ্ণ । 

দশ বছবেব বালিকা মাস্তব জীবনে ঈশ্ববপ্রেবিত পথনির্দেশক হযে 
এসেছিলেন ঠাকুব। দিব্যদৃষ্টি ও করুণাভবা! স্পর্শ দিযে তাৰ ভেতবে' 
জাগ্গিষে তুলেছিলেন অধ্যাত্থচেতনাঁ, নামদীন্দ! দিষে ধন্য করেছিলেন 
তাকে। ? 

সেদিনকাব সেই ভাগ্যবতী মাস্ত ইতিমধ্যে পবিচিগ্তা হয়ে উঠেছেন 
পবিব্রজিকা ও তপদ্থিনী গোবামাধীকপে। আজ ভাব পঁচিশ 
বংসবেব এই তকণ সাধিকা' জীবনে আবাব আবিভূ্ত হলেন দেই 
কৃপাু ঠাকুব। 

এশ্বরীষ কৃপা আব খীশ্বরীঘ শক্তিব অমোঘ প্রবাহ গোরামাধীর- 
জীবনতবীকে ঠেলে নিষে এসেছে আজ ঈশ্বব-চিহ্নিত গুরুব চরণতলে। 


২৩৬ ভাবতেব সাধিকা 


এবাৰ কাষমনোবাক্যে, সেই গুককে ববণ কবলেন গোঁবামাধী জীবন- 
তবীব কাগ্ডারীবপে ৷ 

উত্তবকালে ঠাকুব বামকৃষ্েব শিক্ষা সাধনা ও কৃপাব বলে 
গোবামাধী বপাস্তবিত হযেছিলেন এক মহাসাধিকায়। অধ্যাত্মসিদ্ির 
অপবপ উদ্ভাসন দেখা! গিষেছিল ভাব জীবনে, বনু ভক্ত ও সাধকেব 
হযেছিলেন তিনি দিকৃদ্িশাবিণী। 

কৈশোবে ও যৌবনে অনগ্ঠ নিষ্ঠাঘ গোবামায়ী তপন্া কৰেছেন । 
পবিভ্রাজন ক'বে বেডিয়েছেন সাব। ভাবতেব তীর্থে তীর্থে। যেখানেই 
গিয়েছেন, ভাব দিব্যগ্রী-মণ্তিত আনন, আষত নয়ন এবং অত্যুজ্জল 
গৌবকাস্তি আকর্ষণ করেছে অগণিত ভক্ত নবনাবীব সম্রদ্ধ দৃষ্টি। 
বিশেষ কবে তাঁব গৌববর্ণেব জন্য ভক্ত ও তীর্ঘযাত্রীবা তাব নাম 
দ্বিষেছিলেন গোবামায়ী । তাবপব দক্ষিণেশ্ববে শ্রীবামকুষ্ণেব পবমাশ্রযে 
আ।সাঁর পৰ এই গোরামায়ী নামটি পবিবতিত হয়, পবিচিতা হযে 
ওঠেন তিনি গৌবীমা নামে । এ সম্পর্কে ভাব প্রধানা শিশ্তা, মাতাজী 
লিখেছেন 

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুব একদিন গৌবীমাব হাতে সঙ্গ্যাসেব 
বস্ত্র দিলেন, অন্ঠান্য বিধিব্যবস্থা ঠাকুবেব উপদেশমতো! তিনি নিজেই 
কবিয়াছিলেন। এই সময ঠাকুব তাহাকে গৌবী আনন্দ নাম 
দিযাছিলেন। গৌবীম! তাহাতে .বলেন, “আমি গৌবেব দাসীব দাসী, 
তাতেই আমাব আনন্দ ।” এই হেতু নিজেকে “গৌবীদাসী” বলিবাই 
তিনি গর্বান্থভব কবিতেন । ঠাকুব তাহাকে“গৌবী” বলিয়াই ডাকিতেন। 
কদাচিৎ “গৌবীদাসী'ও বলিতেন। শ্তরীত্রীমা "গৌবীদাসী' বলিতেন। 
তৎকালীন ভক্তগণ অনেকে. তাহাকে “গৌবীমা” বলিষা সম্বোধন 
কবিতেন। তাহাব আত্মায়ত্বজন তাহাকে “যোগিনীমা' এবং “দামুর-বৌ 
(শ্রীদামোদবেব পত্বী ) বলিতেন ।৯ - 


গৌবীমাব পূর্বাশ্রমেব নাম মৃডানী, ডাকনাম মান্ত। কলকাতার 
১ গৌকীম। : ছুর্গাপুবী (দবী 


গৌয়ীমা ২৩৭ 


ভবানীপুরে বিত্তবান্‌ মাভামহের ভবনে তীর জন্ম হয়। পিতা 
পার্বভীচবণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নিষ্ঠাবান্‌ ধর্মপ্রাণ ত্রান্গণ, হাওড়া 
জেলাব শিবপুব ছিল তীর পৈতৃক নিবাঁস। থিদিবপুরেব এক 
সওদাগরী অফিসে পার্বতীচবণ নুখ্যাতিব সঙ্গে কাজ কবতেন। 

জননী গিবিবাল। দেবীর চরিত্রে সাত্বিকতা, তেজন্িতা প্রভৃতি বনু 
সদ্গ্জনেব সমাবেশ দেখা! যেত। দীন ছুঃখী ও বিপন্ন মানুষে তিনি 
ছিলেন আশ্রযন্বব্প। তাছাডা, উন্নত স্তবের কালীসাধিক। বলে তাঁব 
খ্যাতি ছিল। পুজ। পাঠ ও জপ ধ্যানেই দিনেব বেশীব ভাগ সমঘ 
তাব অতিবাহিত হতো, আর প্রতি অমাবস্তা বাত্রে, গভীব নিশীথে, 
মহাকালীব আবাধনা তিনি নিবিষ্ট হযে যেতেন। গৃহস্থ ঘবেব 
্বলশিক্ষিত৷ বধূ হলেও গিবিবাল! ধর্মসংগীত বচনাষ পারদশ্রিনী 
ছিলেন । শতাধিক শ্যামা-সংগীত তিনি বচনা কবে গিয়েছেন । 

গিরিবাল। দেবী তাব মাতামহেব সম্পত্তির উত্তবাধিকাধিণী হযে- 
ছিলেন এবং বেশীব ভাগ সমযে ভবানীপুবেই তিনি বাস কবতেন। দুষ্ট 
আত্মীষেবা বিষষবিত্তেব লোভে তাব সঙ্গে মামল। মোকদামা কবেছেন, 
তাকে অপদস্থ কবাব জন্য নান! ষ্ডযন্ত্র কবেছেন, কিন্তু দৃঢ়চেতা ও 
কর্মদক্ষা গিরিবালাকে তারা পবাস্ত কবতে পাবেন নি। স্বামী 
পার্তীচবণ শান্তিপ্রিয় মানুষ, মাঝে মাঝে স্ত্রীকে বুঝাতেন, “ভগ্গবানের 
ইচ্ছেষ আমাদেব টাকাকডির অভাব নেই। বিষ নিষে এত বগ্ধাট 
আর অশাস্তি হচ্ছে। কি হবে এই তুচ্ছ বিষষ নিষে? এ আপদ 
ছেডে, চঙগ আমবা ববং কাশীতে গিষে বাস কবি 1” 

তেজন্বিনী গিবিবালাকে কিন্তু এ প্রস্তাবে বাজী কৰা যায নি। 
দৃপ্ততঙ্গীতে তিনি বলতেন, “অন্তাঁধ অত্যাচার সইলে আমাব অধর্ 
হবে। অন্ুবনাশিনী মা-কালী আমার সহায। ছৃষ্টেবা আমার কোনে! 
অনিষ্ট কবতে পারবে না! ত। দেখে নিও |” 

গিবিবালাব অস্তবেব এই আপাতবিকদ্ধ বৃত্তি কোমলতা 
কঠোবতাঁ, সব্লতা ও বিচক্ষণতা তীব কন্চ/ মুডানীব, অর্থাৎ আমাদের 
গৌবীমাৰ জীবনেও দেখা দিষেছিল। বৈষ্ণবীয় দৈশ্য ও প্রেম ভত্তিত 


2 ভাবদেরি সাধিকা 
সঙ্গে গৌরীসাবণজীবনে যুক্ত হবেছিল আসিব, দিতৃত € 
অনসনীয়। নৈষ্ঠিকতা। ১ অন্তায় 'আত্যাচাঁবের রিকৃত্ধে সব. সমযে এই 
রুষ্ণগতপ্রাপা তপন্থিনী গর্জে উঠতেন সিংহিনীৰ মতো ।.. ০ 

শিশুকাল থেকেই শ্বডানীব,,ভেতব. দেখা গিষেছিল ধর্মভাব ও 
পবোপকাব বৃত্তি খেলাব ঠাকুরটি নিযে প্রাষ সমযেই সে মশগুল 
হযে থাকতে।। জন্মান্তবেব শুভ সংস্কাব নিষে সে জন্মেছে, তহুপ্লাবি 
দিনেব পব দিন ভাব ওপবে পড়েছে জননী গিরিবালার পুজা-অ্নাৰ 
প্রভাব। ছোট ছোট ছেলেমেষেদের ভেতবে সুড়ানী যেন একটা 
অদ্ভুত ব্যতিক্রম! কোনো সাধ আহ্লাদ নেই, শাভী গষনাব প্রতি 
আকর্ষণ নেই, রুচি ও বিচাববুদ্ধি জেগে ওঠবাব আগে থেকেই খান 
থেকে সে মাছ মাংস বর্জন ক'বে দিযেছে। পাড়ার মহিলার! এসব 
দেখে মস্তবা কবতেন, কোথাকাঁব সাতজন্মে বিধবা । এক রত্তি 
মেষে, মাছ খাবে না, গষনা পরবে না । সবই যেন স্থপ্টিছাভা 1৮ 

প্রতিবেশী চণ্তীমাম! ছিলেন এক সাধু ব্যক্তি, জ্যোতিবীতে ভাব 
বেশ পাঁবদশ্লিতা ছিল। মৃডানীব জগ্মকুণ্ডলী হস্তবেখা বিচাব ক'বে 
তিনি বলেছিলেন, “আমি দেখতে পাচ্ছি এ মেষে যোগিনী হবে । ঘবে 
থাকবাব মেষে তো এ নয় 1” - 

চণ্তীমামা বন্ুতীর্ঘ দর্শন কবেছেন, দেশ-দেশাস্তবেব দেব-দেউল 
দেখে বেডিষেছেন। মৃভানী ভাব অতি প্রিষ। অবৃসব পেলেই তাকে 
নিষে আসব, জমাতেন, বলতেন -তাব , তীর্থ ভ্রমণ এবং হিমালয 
পবিক্রাজনেব গল্প । * নদনদী, প্রত্বণ আব দৃব ছর্গম অবপ্য পুর্বতেব 
মোহময বর্ণনা। বালিকা শ্রবণ কতো] রিস্ম বিস্ফারিত নষনে।. মন 
তাব পাখা 'মেলে উডে যেতো, ইন্দ্রজাল-ভবা কল্পলোকে। 

বালিকা মৃভানীব-শিক্ষাৰ ভাল.ব্যবস্থাই ক্বা হয। .ভবানীপুবেব 
একটি নবগঠিত মিশনাবী স্কুলে ভরি হযে সে প্রাঠাভ্যাস কবতে 
থাকে । অল্পকাল মধ্যে এই স্কুলে সে পবিচিভা হযে ওঠে এক 
মেধাবিনী ছাত্রীবপে। কিছুদিন পবে স্কুলে যাওয! বন্ধ হয়, গৃহে 
থেকেই শুক তাব বিদ্যা্চা। জননী গিবিবালা দেবীব কচি ও 


-গৌবীমা ও ২৩৯ 


মনোবৃত্তিব ছাপ পডে-তাব-জীবনে -অনড়'ইযে । এই বয়সেই বন্ু 
দেবদেবীব স্তোত্রি, চণ্ডী, গ্রীতা; বামাবণ ও- মহাভাবতেব প্লোক ভাব 
কণ্ঠস্থ হবে যায। মুগ্ধবোধ ব্যাকবণেব কিছুটা অংশও সে আযত্ত 
কাবে ফেলে। সানী পরব বি ও প্রতিশক্তি হো পাডাব হব বান 
ব্যক্তিবা বিস্মিত হযে যান।. 

বধস খন মাত্র দশ বসব, তখনি আ্ীভগবানেব বিধানে জীবনেব 
'্বাবে আবিভূতি হন তাব ঠাকুবমশাই” । মহাসাধক শ্রীবামকৃঞ্ণ বপে 
তখনে। ঠাকুবমশাইব অভ্যুদয় ঘটে নি। তখনো! ভিনি নিষ্ছতে আপন 
সাধনায় নিমগ্ন রষেছেন ! 


ঠাকুরমশাইব কাছ থেকে দীক্ষা লাভেব পর মডানী ভবানীপুরে 
স্বগৃহে ফিবে এসেছেন । অতঃপব কিছুদিনেব ভেতরই সেখানে 
উপস্থিত হলেন এক ব্রজমাধী, বুন্দাবনের এক ভক্তিমতী সাধিকা । 
এই মাষী চিরকুমাবী । 

শ্রীকৃচবশে আত্মনিবেদন ক'বে মাধী ভক্তিাধনাঘ বযেছেন 
নিমজ্জিত। তাব ইষ্ট এবং নিত্যপুজাব বস্তু হচ্ছেন একটি নারাযণ- 
শিলা । একটি ক্ষুদ্র পেটিকাস্থিত সিংহাসনে এই শিলাটি বিরাজিত, 
ভক্তিমতী ব্রজমাধী ভাব বেশীব ভাগ সময অতিবাহিত কবেন এব 
পুজা এবং জপ ধ্যানে । 

বালিকা মৃড়ানী সেদিন -ঘবেব মেঝেতে বসে সঙ্গিনীদেব, নিয়ে 
খেলাধুলা কবছে। হঠাৎ দেখতে পেল, মেঝের গুপব পড়ে বয়েছে 
একটি কালো! প্রস্তবখণ্ড। 

সাগ্রহে এটি কুডিযে নেয সানী, ভা 
“একি, এটিকে বে ঠিক শালগ্রাম শিলাব মতে। লাগছে । কোঁথেকে 
এল এখানে % 

কথা৷ কটি বলাব সঙ্গে সঙ্গেই আলুথালু বেশে, ঝভেব বেগে, সেখানে 
উপস্থিত হন তাঁদেব অতিথি ব্রজগাধী। ঠেঁচিবে বলে ওঠেন, « খুকী, 
'আমাব ঠাকুবকই ? দাওদাও, শিগত্ীব ভুমিআমাব ঠাকুব দিযে দাও ।» 


২৪* শ্ারছেব সাধিকা! 


নয়ন ছুটি বিস্ফারিত, দেহটি উত্তেজনা থবথর করে কাঁপছে! 
এগিয়ে এলে ব্রজ্মায়ী মুড়ানীব হাত থেকে প্রস্তরখণ্ডটি ছিনিনধে লেন | 
তারপব পবন আঁদবে সেটিকে বুকে চেপে ধরে কান্না ভেছে পড়েন! 
ধীরে ধীরে ঘিরে যান তাব আপন কন্দের দিকে সুড়ানী ও তাঁর 
সঙ্গিনীবা হতবাক্‌ হয়ে তাকিরে থাকে এই সন্সাদিনী প্রায় সার্িকাঁক 
দিকে । 

অতঃপব আরো কয়েকটি দিন অতিবাহিত হরে গেল 1 ইতিদধের 
বালিক! ন্রডানীব প্রতি ব্রজনায়ী কি ভ্রাদি কি কাবণে ক ক্্বীত ভয়ে 
উঠেছেন, ঘনিষ্ঠতা করতে চাইছেন। ঘুড়ানীও প্রা সনয়ে এ 
ভক্তিমভী নাধিকাব কন্দে গিয়ে উপন্ডিভ হন, পবলানল্ে উভবে 
নান! 'কথাবার্তাৰ কালবাগন কবেন। কিন্তু এক এক নদহে ভ্রজনারী 
হরে পড়েন হ্ষুন্ধ অভিদানাহভ | বালিকা দষ্ডানীর সঙ্গে স্ট আজবণ 
ক'রে বসেন, যেন নে তীর সঙ্গে ভরক্ুব ভঠকাবিত: কাবে বসেছে 
কবেছে তাব অপুন্ণী ক্ষতি 
কাছে, শোকে ও কাম্ায় ভেঙে পড়েন! অঝোব ধাবে কপোঁল 
বেয়ে পড়তে থাকে অশ্রুধারা 1 বিন্র্র বিমুঢ় হজে দিবে 
থাকেন নুড়ানী ! ভাবেন, আঁবার স্তু হরেছে এক নূতন 
পাঁগলামি ! 

এবার ধীবে ধীবে প্ররুতিস্থ হবে তেন ত্রজমায়ী ৷ নয়ন মুছে 
শাস্ত স্ববে বলতে থাকেন, “ঘুড়ানী, বয়সে ভুনি আমার বেটির মতো, 
কিন্ত আভু থেকে তুমি হয়ে উঠেছো৷ আনাব প্রিষ বহিন। €ভোঁমাব 
ভাগ্যে দীদা নেই বহিন। জানতো এই নাবারণ-শিলা আমার 
ইস্ট, প্রাণ দিরে প্রকে আনি ভালোবাসি, আর দেববিদ্ঞ করি ॥ বড় 
জাগ্রত ঠাকুব ইনি। কিন্ত এবা₹ আমাক ঠাকুব তোনার প্রেমে 
নজেছেন ! বেশ, ঠাঁকুবের অভিলাবটিই আক্ত আদি পুরণ কববোঃ 
যদিও এর কলে আমাব বুক ভেন্ডে বাবে! (ভামার হাতেই প্রাণ 
প্রভুকে ঈ্্পে দিঘে আনি চলে যাচ্ছি?” 


গৌবীমা ২৪১ 


বালিক। সূড়ানী ভাব কথ। শুনে বিল্ময়ে বিহ্বল হযে গিয়েছে । কি 
উত্তব দেবে, কি প্রবোধ বাক্য বলবে, খুঁজে পাচ্ছে না। 

পবদিন প্রত্যুষে উঠে সবাই সবিস্মষে দেখলেন, ব্রজমায়্ী যেমনি 
অযাচিতভাবে এ বাঁডিতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, তেমনি 
আকম্মিকভাবে হযেছেন অস্তহিত। অতঃপব আব তার কোনো 
সন্ধান মেলে নি। 

এই পবিত্র দামোদব বিগ্রহকেই মুভানী গ্রহণ কবল তার 
আবাধ্য ইষ্টদেব এবং স্বামীবপে। ব্রজমাধীব পুজাব কক্ষে আনাগোনা 
কবাব ফলে এ ক'দিনে প্দীমোদবে'ৰ “সবাপুজার বিধি ও অনুষ্ঠান- 
গুলো! তাব জানা হয়ে গিয়েছিল ৷ এবাৰ থেকে তাই সে অন্ুসবণ 
ক'বে চলল নিষ্ঠাভরে। দামোদব প্রভু এবং তাঁব সেবাপৃজার সঙ্গে 
ওতপ্রোত হয়ে উঠল সুড়ানীর কালিক-জীবন। 


মুড়ানী ক্রমে কৈশোরে পদার্পণ কবে। বাড়ির লোকেবা ব্যস্ত 
হয়ে ওঠেন তাব বিবাহের সন্ত । স্থপাত্রেব খৌজখবর মাঝে মাঝে 
আসে। কিন্তু পাত্রী দেখানোৰ প্রস্তাব উঠলেই মৃড়ানী দৃঢ়্ববে জানিষে 
দেয়, “মানুষ ববকে আমি কখনে। বিষ্বে কববো৷ না। এমন ববকে 
বিষে করবো, যে কখনো মরে না” 

দামোদর-শিলীব পুজো অনুষ্ঠান নিষে স্বভানী সদাই মশগুল । 
মাঝে মাঝে ঠাকুরঘবে গিয়ে বদলে গভীর ধ্যানাবেশ হয় ভাব। এ 
সব শুনে কোনো কোনো পাত্রপক্ষ ভাবে, মেয়েট। ছিটগ্রস্ত, পাগল 
হতে বেণী দেরি দেই। কেউ বা ভাবে, মেষেটির সংস্কার ভালো তাই 
এমন ধর্মপ্রাণা ৷ কিস্ত এই “দেবীকে শুধু প্রশংসা! করাই চলে, আট- 
পৌরে গৃহস্থী তো একে দিযে চলে না। ঘব-সংসাব করাও প্রায় 
অসম্ভব । বিষের সম্বন্ধ ছ'চারটে যা! আসে, এসব কথা আলোচনার 
প্ৰ ভেঙে বায়ু । 

জননী গরিবিবাল! নিজে ভক্তিমতী সাধিকা, তাই কন্তাব সমস্যাটি 


তিনি বিচাব করেন ভিন্ন দৃষ্টি নিষে। তীব দৃঢ় ধারণা, মৃভানী 
সধিকা (১ম)-১৬ 


২৪২ ভাবতেব সাধিকা! 


জন্মাত্তরেব সান্বিক বুদ্ধি নিষে জন্মগ্রহণ কবেছে, এশ্বরীয চেতনা তাব 
ভেতবে জাগ্রত বরেছে অতি স্বাভাবিকভাবে । এই ভাব থেকে 
তাকে বিচ্যুত কবা যাবে না, দিন দিন সংসাবসম্পর্কে যে বকম উদাসীন 
সে হচ্ছে, তাৰ বিয়ে দিলে, খুব সম্ভব সে নুখী হবে না! এ মেয়েকে 
ঘরে আটকিষে বাখা কঠিন হবে। * 

জ্যোতিবীদেব ভবিষ্যৎ-বাণীও গিবিবাল! দেবীর ম্মবণে আছে। 
তাবা বলেছেন, কন্ঠা বৈবাগ্যমঘ জীবন অন্ুসবণ কববে। সব দ্দিকে 
ভেবেচিস্তে গিরিবালা নিজে কন্তাব বিয়ে সম্পর্কে তেমন উৎসাহিনী 
নন। কিন্ত আত্মীযস্জনেবা সবাই বলতে থাকেন, অবাধ্য 
মেষেকে আব আশকাবা দেবাব প্রর্যেজন নেই। বাধ্য কবে! তাকে 
বিয়ে কবতে। একবার স্বামীব ঘবে গেলে অবশ্যই মন তাব 
পবিবতিত হবে, স্বামী ও ঘব-সংসাবেব প্রতি ধীবে ধীবে হবে 
আকৃষ্ট । 

অনেক কিছু বিচাব বিবেচন। ক'রে বাডিব সবাই স্থিব করলেন, 
ভগ্নীপতি ভোলানাথ মুখুজ্ের সঙ্গেই মৃড়ানীব বিবাহ দেওয়া হবে। 
ভালে! কুলীনের ঘর, একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকলেই বা। তাছাডা, 
সবাই ভাবলেন মৃডানী বদি শ্বশুববাডিতে গিষে ইষ্টপুজা! ইত্যাদি নিষে 
জেদ বা পাগলামিব মাত্রা চডাষ, তাব বড বোন বিপিনকালী তাকে 
মানিষে নিতে পাঁববে । অন্যত্র বিষে হলে, এ মেষেকে অচিবে বিদাষ 
নিতে হবে শ্বশুববাড়ি থেকে ।  . 

বিষেব শুভদিন এবং শুভলগ্নটি অতঃপব নির্ধারিত হয়ে গেল। 
মুডানীব বযস এ সমযে মাত্র তের বসব । , 

সন্ধ্যায বাগ্ভভা্ড নিষে বব বরযাত্রীবা সবাই এসে উপস্থিত। 
বিভ্তবান্‌ ঘবেব বিষে, কাজেই বাগ্চভাণ্ড আলে! বোশনাইব ব্যবস্থা 
নুপ্রচুব। চাঁবিদিকে হৈচৈ ও কর্মব্যস্ততা। এসময়ে হঠাৎ শোনা! 
গেল, মুড়ানী দৃঢম্ববে জানিয়ে দিষেছে, এ বিষে কোঁনোমতেই সে 
করবে না। শুধু তাই নষ, প্রিষ দামোদর-শিলা আব গৌবাঙ্গদেবেব 
পট একটি গুটুলিতে জডিষে নিয়ে কক্ষেব দবজা! বন্ধ ক'রে দিবেছে 


গোবীমা ২৪৩ 


সে! বিষেব সাজসজ্জা ও উপকবণ ভূপীকৃত করা ছিল সেই ঘবে 
সেখানে আজ কাউকে সে ঢুকতে দেবে ন1। 

আত্মীয়ন্জনদেব সাধ্যসাধনা আর ভীতিগ্রদর্শন, কোনে! কিছুই 
টলাতে পাবছে ন! সুড়ানীকে । উগ্রচণ্তীব মুতি ধরেছে সে। জানালাব 
বাইবে থেকে যাবা তাকে শাঁসাচ্ছে, তাদেব দিকে বাব বার ছুড়ে 
মাবছে ঘবেব যতকিছু আসবাবপত্র, বাসন-কোসন, আব দই-মিষ্টির 
ভাড়। বিষে বাড়িতে হঠাৎ যেন খওযুদ্ধ বেধে গিয়েছে । 

এদিকে বিয়ের লগ্ন ছেড়ে যাবার উপক্রম । বাই মৃড়ানীর মাকে 
চেপে ধবলেন, “যা হোক ক'বে মেয়েকে তুমি শান্ত কৰো বিয়ে পণ্ড 
হলে লজ্জীয জ্ঞাতি-কুটু্বদেক আর মুখ দেখানো! যাবে না ।' 

জননী গিবিবালা কিন্ত বুঝে নিষেছেন, মেযেব এই জেদ ভাঙানো 
বড় কঠিন। এই সঙ্গে একটা ভীতির সঞ্চারও হয়েছে তীর অন্তরে । 
বেশী জোর কবলে শেষটায় মেষেটা যদি পাগল হয়ে যায়? যদি 
সে মরিযা হযে আত্মঘাতিনী হব? কেন আব ওকে এমন ক'রে 
ক্ষেপিষে দেওয়া । নাই-বা হল এই বিয়ে । কুলীনেব ঘবে কত মেয়ে 
€তো অবিবাহিতাঁও থাকে । 

বন্ধ দবজার সম্মুখে দ্রীড়িয়ে জননী আশ্বাস দিলেন, "্মান্ত, মা, 
তোর কোনো ভয় নেই। আমি বলছি, এ বিষে তোকে করতে হবে 
না। তুই হ্যা খুলে দে।” 

মায়ের কথায় বিশ্বাস হয় ন। মুড়ানীব। ঘবেব কপাট কিছুতেই 
সে খুলবে নাঁ, ঢুকতে দেবে না কাউকেই । 

গিরিবাল। এবার তিন সত্যি কবেন, এ বিষে তিনি এখনি ভেঙে 
দিচ্ছেন। অনুনয় কবে বলেন, মাস্ত, এবাব আমাষ বিশ্বাস কর, 
আমায় যেতে দে তোব কাছে 1» 

দবজ। খুলে বার, সুড়ানী সজল চক্ষে জড়িয়ে ধরে জননীকে, আর্ত- 
স্বরে জানায়, “কোনো! মান্তুবকে আমি বিয়ে করতে পাববো না, মা। 
€তোমর! যদি জৌব করো, বিষ খেষে মরবো৷ আমি 1” 

কন্তার মনেব অবস্থ৷ বুঝে নিয়েছেন গিরিবালা। সঙ্গে সঙ্গে 
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নিজেব কর্তব্ও শ্থির কবে ফেলেছেন। দবজাটি বন্ধ ক'বে মাস্তকে 
টেনে নিলেন কোলেব কাছে। জসন্সেহে বললেন, «তোৰ বৈবাগ্যের 
ফুল বদি সত্যিই ফুটে থাকে, আমি তোকে বিষে কবতে বাধ্য কববো 
না। বিয়েব লগ্ন এসে গিষেছে। বেশ, এই শুভ লগ্নে, মা হযে আজ 
আমি তোকে সমর্পণ কবলাম শ্রীভগবানেবই পাদপন্পে। আজ থেকে 
তিনি গ্রহণ ককন তোব সকল কিছুব ভার ৮ 

বাভিব সবাই এতক্ষণ ধৈর্ব ধরে প্রতীক্ষা করছে, বিয়েব লগ্ন বষে 
যাবাব আগে মুড়ানীকে তারা ধবে নিষে যেতে চায়। 

গিরিবালা কফিস্ফিস্‌ ক'রে বলেন, “মাস্ত, এখনি ওবা জোর ক'বে 
ঘবে ঢুকবে, তোকে মাবধব করবে! শিগগীর তুই পালিযে যা। 
পাড়াৰ ঠানদিব বাঁড়িতে গিয়ে লুকিষে থাক্‌ কযেকদিন, সবাইব বাগ 
পড়ে গেলে ফিবে আসবি 1” 

জাচল থেকে চাবি বাব ক'রে প্ছেনকাঁব এক তালাবদ্ধ ক্ষুদ্র কবাঁট 
খুলে দিলেন গিরিবাল!! শালগ্রাম-শিলা আব গোৌবাঙ্নেব পট 
জভাঁনে। পুঁটুলিটি বুকে ধবে মুড়ানী দেখান থেকে উত্বস্বাসে পলাষন 
কবল। 

কক্ষের বাইবে এসে গিবিবালা সবাইকে বলে দিলেন, “অমন জেদী 
মেয়েকে ধরে বাখা সাধ্য আমাব হয় নি। পেছনেব দবজা ভেডে সে 
কোথায ছুটে পাঁলিযেছে 1” 

প্রতিবেশিনী ঠানদিব বাড়িতে গিয়ে সে ৰাত্রিতে মুডানী আশ্র 
নেয়। এদিকে বিষে পণ্ড হওষাষ বববাত্রী ও আত্মীয় কুটু্বেবা বোষে 
গজ গজ. কবতে কবতে সেখান থেকে প্রস্থান কবে । 

ঘনিষ্ঠ আত্মীর়েবা এবাব কিস্ত শঙ্কিত হয়ে ওঠেন মৃড়ানীব জন্য । 
কোথায় সে নিখোঁজ হযে চলে গেল, জলে ডুবে মবল কিনা» শুক হল 
বহ্ুতব জল্পনা কল্পনা। জননী গ্রিবিবাল৷ কিন্তু আসল কথাটি ফাঁস 
ক'বে দিলেন ন। ভাবলেন, উত্তেজনা! ও আলোড়ন থেমে গেলে, 
তাঁবপব মেধেকে ঘবে ফিবিষে আনবেন । 

ছুদিন পরেই আশ্রয়দাত্রী ঠানদিব কথাষ মৃড়ানীব খৌজ পাঁওষ? 
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গেল। অতঃপর বর্ষীয়ান্‌ আত্মীযেবা৷ অনেক বুঝিযে-সুঝিযে, আশ্বাস 
'দিষে, ঘরে ফিবিয়ে আনলেন তাকে । 

এ সময থেকে সুড়ানীব জীবনেব মোড় ফিবে ষাঁয় চিবতবে ৷ 
ইষ্ট দামোদর-বিগ্রহেব সেবা-পুজা, আব স্তব কীর্ভনে তিনি মেতে 
ওঠেন। গৃহেব একটি নিভৃত কক্ষ ভাব ঠাকুরের জন্য ছেডে দেওয়া 
হয় এবং দিন বাঁতেব বেশীব ভাগ সময়ই মৃভানী জানন্দে সেখানে 
'অতিবাহিত কবে। 

সঙ্গিনী ও প্রভিবেশীব। সুযোগ পেলেই তাকে ঠাট্টা বিজ্ঞপ কবে, 
কেউ কেউ নাবী জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে নানা সহ্পদেশ দিতেও 
এগিষে আসে । সৃড়ানীব কিস্ত কোনে। দিকেই ভ্রুক্ষেপ নেই। নীববে, 
একাগ্রচিত্তে, আপন দিনচর্ধ। নিয়েই লে দিন কাটায়। কখনো ব! 
প্রিয় চণ্তীমামাকে ডেকে নিষে আসে তাব কক্ষে, ভাব যুখ থেকে 
শ্রবণ করে তীর্থ পবিত্রাজনেব কত মনোজ্ঞ কাহিনী । জাগ্রত 
দেবদেবী ও বিগ্রহের বিম্ময়কব কথা শ্বনে শবীর তাব পুলকাঞ্চিত 
হযে ওঠে, মন উধাও হয়ে যায় অদেখা অজান! '্রীভগবানের 
বহস্তময়-লোকে। 

চণ্ীমামাব কাছে বাব বাব দেবভূমি হিমালয়েব মাহাত্ম্য শুনে 
সড়ানীব দৃঢ় ধাবণ জন্মে_এ চিরপবিভ্র, চিরজাগ্রত মহাশৈলের 
কন্দবে বসে কঠোর তপস্তা না কবলে ঈশ্বব দর্শন কখনে! সম্ভব নষ। 
এই ধাবণ। ও প্রত্যষ ক্রমে মুড়ানীব সাবা অন্তর অধিকার ক'রে বসে । 
সংকল্প স্থিব ক'রে ফেলে, আব এখানে থাকা নষ, সর্বস্ব ছেড়ে সর্বমষের 
সন্ধানে সে বাব হষে পড়বে । চিবতবে ছিন্ন করবে ঘব-সংসাঁৰ ও 
নেহ-মমতাব বন্ধন। তীর্থে তীর্ঘথে হিমালষের কন্দবে কন্দরে খুঁজে 
বেড়াবে সেই পবমধন ধাঁব জন্ত যুগ যুগ ধরে বিবাগী হযেছেন যোগী 
খাবি, সাধু-সন্গ্যাসীব দল । 

পলাষনেব জন্য চেষ্টিত হয মুড়ানী। সেদিন গঙ্গা্নানেব ছলে 
শেষ বাত্রিতে যেই বাঁডিব বাইবে পদার্পণ কবেছে অমনি ধরা পড়ে 
যাঁষ ফটকের £দাবোয়ানেব চোখে । (দ্রিদিমণি কোথায় পালিষে যাচ্ছে 
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বলে চেঁচামেচি শুক হয, বাডিৰ লোকেবা এসে তাঁকে ঘিবে ধবে» 
ঘবে ফিবিষে নে! এবার ব্যবস্থা হয কভা পাহারা ৷ 

মা ও বাবা কত ক'বে বুঝান “গবে ঘবে থেকে কি ভগবান্‌ লাভ 
হয়না? এখানে থেকে তোব ইচ্ছেমতো ঠাকুবেব সেবাপুজো! কব, 
মাঝে মাঝে তীর্থ দর্শন সাধুদর্শন কবে আব। তাই তো ভাল, 
অনর্থক পাগলামি ক'বে আমাদেব ছুঃখ বাভাসনে | 

কিছুদিনেব জন্য সে শীস্ত হযে ঘবে থাকে, ইষ্টদেব দামোঁদবেব 
পুজায় প্রাণমন ঢেলে দেষ | কিন্তু মাঝে মাঝেই মনে ঝিলিক দিষে 
যাষ দীক্ষাদাতা দেই তপস্থী ঠাকুবমশাইব ভাবঘন মৃত্তিটি। তাব 
সন্ধানের জন্ত কত লোককেই যে অন্ুবোধ জানায। কিন্তু ঠাকুব- 
মশাই তখন এ অঞ্চল থেকে কোথায চলে গিয়েছেন, তাব সঙ্গে 
যোগাযোগের সব চেষ্টা বিফল হয়৷ 

মৃভানীর খুড়োমশাই এবং বডদা সে-বাব যাচ্ছেন কালনাষ সিদ্ধ 
বৈষ্ৰ সাধক ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শন করতে । মবডানীকেও 
তাবা সোৎসাহে সঙ্গে নিষে চলেন। ভাবেন, যদিই বা এই 
সিদ্ধপুকষকে দর্শন ক'রে তাব উপদেশ পেষে, ওর মন কিছুটা 
শাস্ত হয। 

বাবাজী মহাবাজের দর্শন পেয়ে, আব তাব মুখে কৃষ্কথা, কৃষ্ণ 
অন্ুবাগেব কথা শুনে মডানীৰ আনন্দেব অবধি নেই। বাবাজীও এই . 
ভক্তিমতী কিশোবীকে সান্নিধ্যে পেয়ে মহা উল্লসিত । মৃডানীব দাদাব 
কাছে সিদ্ধ চৈতন্যদাঁস মুডানীব কাহিনীর সব শ্রবণ কবলেন। পবিজ্র 
দামোদর-শিলা নিজে যেচে তাব সেবা গ্রহণ কবেছেন, মুভানীও 
একাগ্রচিত্তে ক'বে চলেছে তাব সেবা-পূজা_এসব শুনে বাবাজী 
মহারাজ মন্তব্য কবেন, “বাবাঃ তোমাদেব এ মেয়ে তো৷ সামান্য নয। 
এ যে তোমাদেব ভাগ্যেব কথা। জন্মাস্তরের পুণ্য চাই, নইলে ঈশ্ববীষ 
কৃপা তো৷ এভাবে পাওষা যাষ না ।” 

মুডানীকেও এই সিদ্ধ মহাত্মা জানান ভাব সন্সেহ আশীর্বাদ, 
,উৎসাহিত কবেন ধর্মপথে এগিষে যাবাব জন্য | বলেন, “উত্তম পথ 
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ধরেছে! মা, গুকদত্ত নাম আব ঈশ্বরেব কৃপা সন্বল কবে এবার 
এগোতে থাকে! ভোমাব লক্ষ্যেব দিকে 1 

জোষ্ঠভ্রাতা অবিনাশচন্দ্র নিজে ছিলেন একজন ভক্তিমান্‌ সাধক, 
খুল্লতাত ও মুডানীকে সঙ্গে ক'বে নবদ্বীপধামেও তিনি উপস্থিত 
হলেন। এখানে দর্শন পেলেন মহাত্মা চৈতন্যদাস বাবাজীব। বাবাজী 
গৌবপ্রেমে ও গৌরধ্যানে সদা বিভোব, নবদ্বীপধাম তীর্থ কৰতে 
ধারাই আসেন, এই প্রেমসিদ্ধ মহাপুক্ষকে, ভাবা দর্শন ক'বে যান। 
চৈতন্যদাসজীও বালিকা মুড়ানীকে কৃপা কবেন অশেষভাবে, আনন্দে 
উৎফুল্ল হয়ে বাব বাব বলতে থাকেন, “জয গৌর । বাঃ একি সত্য? 
এই এতটুকু মেষে এমনি একনিষ্ঠা' ভক্তিপ্রেম দিষে প্রভু দামোদরকে 
আকর্ষণ ক'রে আনল! এমনটি তো কখনো শোনা যায় না। 
জয গৌর, জয় গৌব 1” 

ভক্তিমতী মুড়ানীব দিকে বাবাজী দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন, আব 
প্রেমানন্দ উথলে উঠছে তাৰ দেহে মনে । এই ভক্ত কিশোরীব উপব 
ঝরে পড়ল মহাত্মার বিশেষ কৃপা । তিনি বলে বসলেন, “মা* আমাৰ 
বড সাধ ছিল, শৌরবর্ণ একখানা ভালো বেনারসী বেশমী শাড়ী পৰে 
আমাব গোঁবার্টাদেব সেবা ও ভজন কববো। কিন্তু কেউ আজ পর্যস্ত 
সংগ্রহ করতে পাবে নি আমাব পছন্দ মতো শাড়ী । তুই মা আমাষ 
এটা যোগাড় ক'বে দিতে পাববি ? 

“ধুব পারবো, বাবা, খুব পাববো। এতো! সামান্য কাজ” 
সোৎসান্হ বলে ওঠে মৃভানী। «গৌর তো আমাবও প্রভু, তাব 
পুজোব শাড়ী যোগাড় হবে না, সে কি কথা 1” 

জ্োন্ঠ ভ্রাতার কাছে তখনি আবদাব জানায় সে, ষে ক'বে হোক 
বাজাব থেকে এ ধবনেব একটি শাড়ী ভাকে কিনে দিতেই হবে। 
বহুস্থানে খোঁজাখুঁজিব পৰ বাজারের একটি নূতন চাঁলানী গাঁট থেকে 
পাওয়া গেল বাবাজী পছন্দসই একটি শাড়ী । উচ্চ মূল্যে তখনি এটি 
ক্রুষ করে আন। হল। মৃডানীর কাছ থেকে এই উপহাঁরটি পেষে 
চৈতন্তদাসজীর আনন্দ আব ধবে না। বালকের মতে। আনন্দে 


২৪৮ ভাবতেব সাধিক! 


অধীর হয়ে সবাইকে দেখাতে শ্বরু কবলেন, প্াখো গ্যাখো কি 
চম্ৎকাব শাড়ী এ মেয়েটি আমাধ দিয়েছে । এবাব গোরা্টাদেব মন 
ভুলাতে হবে এটি পঁবে।” ূ 


এইভাবে কয়েক বসব অতিবাহিত হয়ে গেল। নানা তীর্থ, 
-দেব-দেউল এবং সাধু, মহাত্মাদেব স্বড়ানী দর্শন কবছেন বটে, কিন্ত 
" অস্তবে তীব সত্যিকাব স্থাযী আনন্দ তো৷ উপজাত হচ্ছে না । তাছাড়া 
ইষ্ট সাক্ষাৎকার কোন পথে হবে, কি ক'রেই বা সম্ভব হবে, ভাব কিছু 
জানা নেই। 

প্রভূব লীল। দর্শনেব গোঁপন চাঁবিকার্ঠিটি কোথায়, তা-ই বা কে 
তাকে বলে দেবে? শুধু অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়ানোই কি ভাব 
সাব হবে? আব কতদিন তাকে যাপন কবতে হবে এই ছুঃসহ 
প্রতীক্ষায় ? 

সুড়ানী এখন অষ্টাদশী তরুণী । স্বাধীন ভাবনা ও বিচাববুদ্ধির বয়স 
তীব হয়েছে। কিন্ত এত ভেবেও ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে কোনো কিছু স্থিব 
কর! ভার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না । 

এ সমযকার অস্থির মানসিকতা এবং মুসক্ষুব ভীত্রতার এক 
মনৌরম চিত্র এঁকেছেন ভার উত্তবসাধিকা। ছূর্গাপুরী দেবী। তিনি 
লিখেছেন £ 

“্ুড়ানী চিন্তাব অকুল পাথারে ভাসিতে লাগিলেন । দৈবানুগ্রহে 
গ্রকর কৃপালাভ হইল, অবাচিতভাবে দামোদব আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। -তথানি কেন চিত্ত পুর্ণতীয় পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিতেছে না? 
কিন্ত এই পাওয়াই কি চরম সার্থকতা? কই, এই প্রস্তরময় ঠাকুব 

” তো! আমাব সঙ্গে কথা কন না। আমাকে তো তীহাব তভুবনমোহন- 
বপে দেখা দেন না। কই তাহাব নৃুবেব কক্মুঝনু ধ্বনি? মোহন- 
যুবলীব স্থুব তো শুনিতে পাই না। দামোদব কি তবে শুধুই শিলা? 
গিবিধাবীলাল তো মীবাবাঈ-এব সঙ্গে কথ! কহিতেন। ভ্রজবমদীটি 
কি তবে নিথ্যা বলিয়া গেলেন ? 


গৌকীম! ২৯ 
পভিনি তে মিথ্যা বলিতে পাবেন না । আসল কথা, তপস্তা কবিতে 
হইবে, কঠোর তপকন্তা। যথাসর্বস্য দিয়া দামোদবকে ভালবাদিব। 
ইহার মুখ হইতে কথা বাহির কবিব, ইহার কপ দেখিষা নয়ন এবং 
জীবন সার্থক করিব। কিন্ত সংসাবেব মধ্যে বাস করিযা, এইভাবে 
বন্দিনী থাকিয! তাহা কি সম্ভব ?” 
এই সব চিস্তা দ্রিনেব দিন পর ভিড় ক'বে আসে মুড়ানীব 
অন্তরে । একদিন হঠাৎ প্রাপ্ত হন ছর্ছেথ রহস্তলোক থেকে আগত 
বনু প্রতীক্ষিত, নির্দেশ- “মন্ত্রে সাধন করতে হবে তোমায়, তবেই 
তো সিদ্ধ হবে অভিষ্ট। আগে ইঞ্টলাভের জন্য তোমার সর্বন্য ত্যাগ 
কবো, সেই ইস্ট কৃপা ক'বে দেখিযে দেবেন পবম পথ, অম্বৃতত্থ লাভে 
জীবন হয়ে উঠবে সার্থক 1৮ ৃ 
| লক্ষ্য এবং লক্ষ্যে পৌছানোব পথটি এবাব আলোকিত হয়ে 
উঠেছে। তৎক্ষণাৎ কর্তব্য সম্পর্কে সংকল্প স্থিব কবতেও মৃড়ানীব 
শিবলম্ব হল না" এবাৰ চিবতরে ঘবসংসার ও আত্মীয়ন্ষজনের মাষা 
ত্যাগ করবেন তিনি। এখন কিছুদিন থাকতে হবে তাকে সুযোগের 
প্রতীক্ষায় 


ত্বজন ও প্রতিবেশীদেব একটি বৃহৎ দল সে-বাব পুণ্যতীর্ঘথ সাগর- 
সঙ্গমে সান কবতে যাচ্ছেন । তীর্ঘথবাত্রিণী হযে হৃড়ানীও জুটে গেলেন 
তাদের সে । 

প্রথম ছুইটি দিন স্নান, দেবদর্শন ও সাধু-সন্ন্যানীব পুণ্যসঙ্গে 
অতিবাহিত হল। তৃতীষ দিনেৰ প্রত্যুষে মৃড়াঁনী পলাঘন কবলেন 
তার সঙ্গিনীদেব দল থেকে । 

প্রথমটা সবাই ভেবেছিলেন, হয সে সাগবে স্সান করতে 
গিন্রেছে, ব কোনো সাধুমণ্লীব আশেপাশে ঘোবাঘুবি কবছে। কিন্ত 
বানস্থানে ফিবতে দেবি দেখে সবাই ক্রমে সন্দিহান হযে উঠলেন। 
চাবদিকে তন্ন তন্ন ক'বে বহু অনুসন্ধান চালানো হল, কিন্ত ভাব কোনো 
সংবাদই পাওযা গেল না । বখন দেখা গেল, শৃড়ানীর সর্বাপেক্ষা প্রিয 


২৫০ ভাবতেব সাধিকা 


বস্ত দামোদবশিলা এবং গৌবাঙ্গেব পটটি অন্তহিত হয়েছে, তখন 
বোঝা গেল, পাখি এবাব শিকুলি কেটে ডানা মেলে দিয়েছে মুক্তিব 
আকাশে। 

আবে তিনদিন মেলা প্রাঙ্গণে এবং নিকটস্থ সাধু-সন্ন্যাসীব 
মণ্ডুলীতে জোব খোঁজাখুঁজিব পব আত্মীয়েব৷ হতাশ হযে কলকাতাষ 
প্রত্যাবর্তন কবলেন। জননী গিবিবালাব মনে এতদিন আশা ছিল, 
মুড়ানী গৃহে থেকে সাধনভজন করবে, অভিষ্ট লাভেব পথে ধীবে ধীবে 
হবে অগ্রসব। এবাৰ সে আশ একেবাবে হযে গেল ধুলিসাৎ। 
শোকাকুল জননী শষ্যা গ্রহণ কবলেন। 

অভিভাবকেবা তীর্থে তীর্ঘে লোকজন পাঠিষে অনেক অনুসন্ধান 
চালালেন। অবশেষে তীবা ঘোষণা করলেন, মুভানীব সন্ধান যে এনে 
দিতে পাববে তাকে দেওষ! হবে হাঁজাঁব টাকা পুবস্কাব। কিন্ত সব 
কিছু প্রয়াসই হল ব্যর্থতাঘ পর্যবসতি। 


এদিকে মুড়ানী তাদেব আস্তানা ছেভে আশ্রয় নিষেছেন নিকটস্থ 
এক জঙ্গলে ৷ হছৃদদিন সেখানে আত্মগোপন থাকাৰ পর বুঝলেন, 
সহযাত্রীব! তার সম্পর্কে হতা হয়ে ফিবে চলে গেছেন কলকাতা । 
এবাৰ তিনি নিশ্চিন্ত মনে ঝাঁপ দিতে পাববেন বহুদিনেব আকাজিক্ষিত 
মুক্তব তপস্তাষ । 

প্রথম পশ্চিম দেশীয় ,একটি সন্ন্যাসিনী দলের জঙ্গে মুভানী 
ঘনিষ্ঠতা কবে নিলেন। নিজেব বেশভূষা পবিবর্তন ক'রে সাজলেন 
পাহাডী রমণীব বেশে । তারপব এ দলটি সঙ্গে শুক হল ভাব পথ 
পবিক্রম।। ছুই-ভিন মাস নানাস্থানে ভ্রমণে পবে উপনীত হলেন 
হবিঘ্ধাবে। অতঃপব এখান থেকেই শুক হয় ভাব দীর্ঘ পবিব্রাজন 
ও কৃচ্ছুমব সাধনা । 

দেবদেউল, সাধুমগ্ডলী ও উদাসী পঙ্গত যেখানেই তিনি উপস্থিত 
হতেন আবালবৃদ্ধবনিতা সবাবই দৃষ্টি নিবদ্ধ হতো তাব দিকে । 
. অত্যাঙ্জল গৌরকানস্তি, ভীক্ষনাসা আযত নযন এবং দীর্ঘায়ত তন্থুব 


বা ২৫5 


বৈশিষ্ট্য সদাই কে পৃথক কবে বাখত শত শত সাধক এবং 
সাধিকাদেব থেকে। ভক্ত পাহাড়িয়াবা এই গৌববর্ণা তপথিনীব 
নামকবণ কবেছিল, গোঁবামাধী। উত্তবকালে এই নামই পবিবতিত 
হয 'গৌবামাঁয়। গৌরমার পবিত্রাজিকা জীবন ও তপস্তাপূত 
জীবনের কিছু কিছু তথ্য ও কাহিনী উত্তবকালে কথাপ্রসঙ্গে ত্তদের 
কাছে নিজেই তিনি বিবৃত ক'রে গিষেছেন। এইসব তথ্য এবং 
কাহিনী তার মহাজীবনেব মূল্যবান উপকবণ। আজো ঘা। ভাব্বব 
হয়ে আছে অগণিত ভক্ত-সাধক ও অধ্যাত্ব-বসপিপান্থ ব্যক্তিদেব 
কাছে, আলোকিত ক'বে তুলছে ভক্ত ও মুহুক্ষুদেব তমসাবৃত 
যাত্রাপথ 

পবিব্রাজনেব শুরুতেই দেবতাত্মা! হিমালযের অমোঘ আকধণে 
আপনহাবা হয়ে গেলেন গৌবীমা। সর্গিল গৈরিক পথ মাইলেব পব 
মাইল উতবর্ধিত হয়ে চলেছে দূর স্বচ্ছ নীল আকাশের গায়ে'ঝলমল 
ক'রে উঠেছে বপালী আলোব স্বপ্সে ভব ববফান পাহাঁড। চুডাঁব পৰ 
ছড়া এগিষে গিষেছে বহস্তঘন অসীম অনস্তলোকে । কানে কানে 
বলে চলেছে সাঁধনজীবনেব সেই শাশ্বত মহাঁবাণী, চরৈবেতি চবৈবেতি । 
এগিষে যাও_-আঁবো, আরো, এগিষে যাও, সেখানে গিয়ে পাবে 
তোমাৰ পৰমধনকে, বর্বমষকে ! 

7 গৌরীমা। লিঙ্গবাজ অমরনাথেব 
করলেন অর্চনা ও । যমুনোত্রী, খঙ্গোত্রী এবং খীব 
পুণ্যতীর্থে কিছুকাল তপস্তা। ক'রে আবাঁব বহির্গত ১৪ 
তীর্থ ও সাধনপীঠে পবিত্রাজন কবার জগ্য। এই সয়য়ে এই সহাষ- 
সম্পদহীন। অষ্টাদণী তব রক্মচারিণীকে যে কৃণ্্সাধন কবতে হয়, 
উরি মাতাজী 

তথ্যাদি থেকে 
ই এ-সময়কাব অবস্থার কিছুটা! আভাস 
অনভ্যাসবশত প্রথম তাহা পথশ্রমে ক্লান্তি এবং ক্ষুধা কষ্টবোধ 
হইত, ক্রমশ সমস্ত কষ্ট অভ্যস্ত হইয়া গেল! হিমালয় ভ্রমণকাঁলে 


২৫২ ' ভাবতেব সাধিকা 


'অনাহার হূর্বলতা৷ এবং শীতেব প্রকোপে তিনি অনেকবাব সংজ্ঞাহীন 
হইয়া পড়িযাঁছেন, সবল পবোপকারী পাহাড়ী মাষীবা নিজেদেব 
বস্তিতে লইবা! গিযা ভাহাব সেবাশুশীবা কবিয়াছে। 

“দৈহিক বপ বিকৃত কবিষা দিবাব জন্ত গৌবীমা ভগবানের নিকট 
প্রার্থনা কবিতেন। সময় সময় মৃত্তিকা ও ভস্ম গাঁষে মাথিতেন, 
সাথাব চুল কাটিষা ফেলিতেন, কখনও বা পাগল সাঁজিতেন। আবাব 
কখনও আলখাল্লা এবং পাগড়ি পরিষা পুকষেব বেশে থাকিতেন। 
নিতান্ত প্রযোজন ব্যতীত কাহাবও সহিত তিনি কথা৷ কহিতেন না । 
প্রয়োজনমতো কখনও বলিতেন, তিনি বিবাহিতা, স্বামীর অনুমতি 
লইষাই গৃহস্থাশ্র ত্যাগ করিযাছেন, কখনও বলিতেন, স্বামী সঙ্গেই 
'আছেন। বলা বাহুলা, ন্বামী বলিতে তিনি দামোদব, শ্রীকফ এবং 
গৌবাঙ্গদেবকেই বুবাইতেন। এই সময তিনি গৈবিক বসন পরিতে 
আরম্ভ কবেন। গলায দামোদব-শিল! ঝুলাইযা রাখিতেন, আব 
ঝৌলাতে থাকিত মা কালী, ও গৌরাঙ্গদেবেব পট, চণ্ডী, ভাগবত এবং 
নিত্য ব্যবহার্য সামান্য জিনিসপত্র । অধিকাংশ সমষ তিনি পাষে 
হাঁটিয়াই চলিতেন 1” 

“ভাহাব জীবনে এমন সময়ও গিয়াছে যে, দিনেব পব দিন উদয়াস্ত 
তপস্তা! করিযাছেন, মাধুকরীতে বাহির হইবাবও অবসব পান নাই। 
'মবাব এমনও ঘটিযাছে, তাহাব অজ্ঞাতসারে কেহ আসিয়। কিঞ্চিৎ 
- “্আহার্য দ্রব্য বাথিষা গিয়াছেন।” 

পবিব্রাজনেব কালে দীর্ঘদিন একটি নির্দিষ্ট দলেব সঙ্গে পথ চলা 
গৌবীমাৰ পক্ষে সম্ভব হতো! না। গৃহস্থ বাত্রী বা সাধুমণ্ডলী অনেক 
সময় পুর্ব নির্ধাবিত স্থানসমূহ দর্শন কবতেন, এবং হিসেব কবা সমঘ 
অনুসাবে থাকতেন। গৌবীমাব চালচলন ছিল ভিন্নবপ। কোনো! 
তীর্থ, দেবদেউল বা বিগ্রহ তাঁৰ ভালো! লাগলে, সেখানে কিছুদিনেব 
জন্য তিনি অবস্থান কবতেন, তপস্তা। ও সাধনাষ ডুবে যেতেন। কলে 
*সনেক সময় বৃহ ছুর্গম তীর্থে তাকে একাকিনী অগ্রসব্‌ হতে হযেছে। 
এবং নিভৃতে বাঁস কবে সাধনভজন কবতে হযেছে । 


গৌবীমা ২৫৩ 


তাব এসমযকাব বিপদসঙ্কুল পথ পবিক্রমাব কাহিনী উত্তরকালে 
তিনি ভক্তদেব কাছে বিবৃত কবতেন 1৯ 


একবাৰ হিমালষেন্র ছুবধিগম্য অঞ্চলেব এক গুহায় বসে তিনি . 


কিছুকাল তপন্তা কবেছিলেন! সেখান থেকে অবতরণ কবাধ সময় 
সম্মুখে পল একটি খবক্রোতা নদী । পাহাড়ীবা গাছের গু'ড়ি ফেলে 
একটি সেতু নির্মাণ কবেছে, কিন্ত বহুকাল যাবৎ এব সংস্কাব কব! হয় 
নি, এবার এটি খুব জীর্ণ হযে পড়েছে । এই সেতু পার হবাব সময় 
গৌবীমা পা ফসকে পডে গেলেন তুহিনশীতল জলক্রোতে। উদ্দাম 
ফেনিল জলধাবা, মুহূর্ত মধ্যে তাকে ভাসিয়ে নিষে চলল তীন্রবেগে। 
এ অবস্থায মৃত্যু অবধাবিত, গৌবীগা তাই ইঞ্টনাম শ্মবণ কবতে করতে 
ভেসে চললেন নিচেব দিকে । এমন সমযে হঠাৎ পাঁশেব পাহাড়ে 
খস নামল এবং চকিতে একটি সুবৃহৎ ববফেব চাই নদীর গতিপথ 
কবল অবরুদ্ধ। গোৌরীমার ভাসমান শরীর আটকে গেল এ ববফে, 
তাবপব হাভডে হাতডে তীবে এনে উঠলেন তিনি । মনে প্রাণে 
উপলব্ধি কবলেন, ইঞ্টদেবেব কুপাঁৰ ফলেই এই অভাবনীয় উপায়ে 
তার জীবন বক্ষা হল। 

আর একবাব শ্রীতের সময উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের এক দীর্থ অবণ্য 
অতিক্রম কবছেন গৌরীমা, হঠাৎ আকাশ থেকে শুক হল তুবাবপাত। 
ভুষারের আববণে সাবা দেহ ঢেকে গিষেছে। তবুও তাঁব চলার বিরাম 
নেই। ছূর্জয় সাহস নিষে এগিয়ে কোনোমতে বাকী পথটা তিনি 
শেষ করতে চান। ছুই একজন পাহাড়ী পথচাবীব কাছে শুনেছেন, 
অবণ্যেব প্রান্তে লোৌকালষ পাঁওষা যাবে, সেখানে পৌঁছে আগুন 
পাওয়া যাবে, এই একমাত্র ভবসা'। কিন্ত পথ যেন আব শেষ হতে 
চাষ না। এদিকে তুষাঁব পডাব ফলে সাব! দেহ প্রায় অসাড় হঙ্কে 
এসেছে। ত্রমে ভিনি চলৎ-শক্তি হাবিষে ফেলেছেন, বাহাজ্ঞান প্রা 
লোপ পেতে বসেছে। অবসাদ ও নৈবান্যে অভিভূত হযে পাকদণ্ডীর 
পথে এলিষে পডল ভাব দেহ। 


১ গৌবীমা " শ্রীহর্গাপুকী দেবী 


২৫৪ ভাবতেৰ সাধিকা 


এমন সমষে এই জনমানবহীন বনে হঠাৎ কোথা! থেকে আবিভূর্ত 
হুল প্রোচা ঘাগবা-পবা, এক পাহাভী বমণী। মাথায ঝুঁটি বাঁধা 
চুল, হাতে একটি লাঠি। খপ. ক'বে গৌবীমাব হাতটি ধবে সে তাকে 
টেনে ওঠা, দৃঢ় ব্ববে ভতনা ক'বে বলে, “এই লেডকী, জলদি উঠে 
আয। ববফেব কববে চাপা পডবি নাকি £” 

পাহাভী নাবীব কথায় যেন বিহ্যাতেব শক্তি খেলে যায়। চকিতে 
উঠে ধ্রাড়ান গৌরীমা, তাব লাঠিটিব উপব ভব দিষে তাঁবই ইঙ্গিত 
অন্ুসাবে, এগিয়ে চলেন খানিকটা । কষেক মিনিট চলাব পবই দেখা 
গেল তাবা একটি কাঠুবে বসতিতে এসে উপস্থিত হযেছেন। সম্দয় 
পাহাড়ীরা ততক্ষণাৎ আগুনেব পাত্র এনে হাজিব করে, স্লেকেব ফলে 
গৌবীমাব অসাড় দেহটি অল্লকাল মধ্যে চাঙ্গা হযে ওঠে। চা! ছুধ 
খাওযাব পৰ সুস্থ বোধ কবামাত্র তিনি ব্যাকুল হযে ওঠেন তাব সেই 
ত্রাণকাঁবিণী পাহাড়ী রমণীকে দেখবাব জন্য ৷. কিন্তু ইতিমধ্যে কোথাধ 
যেন সে অদৃশ্য হযে গিয়েছে । 

জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জান! গেল, এঅঞ্চলেব কেউ তাকে চেনে না» 
চোখেও দেখে নি কোনোদিন । সবিষ্মযে গৌবীমা ভাবতে লাগলেন, 
তবে কি এই বমণী কোনে! বনদেবী, অথব৷ সর্বহূর্গতিনাশিনী দেবী 
ছুর্গা? তাব অপাঁব কৃপাব কথা ম্মবণ ক বে গৌবীমার নষন অশ্রুসিক্ত 
হয়, সাবা অন্তব ভবে ওঠে কৃতজ্ঞতা । 

একবার আপন মনে পথ চলতে চলতে গৌবীমা এক ছর্গম 
পাহাভে এসে পৌঁছেছেন। আশপাশে জনমানবেব চিহ্ন নেই। 
কিন্ত অদূবে দেখা যাচ্ছে একটি নাতিবৃহৎ শিবমন্দিব। কৌতুহলী 
হয়ে এঁ মন্দিৰেব দিকে তিনি এগিষে এলেন। দেখলেন মন্দিবে 
প্রবেশ কববার কোনো দবজা! নেই। এক পার্থ দণ্ডায়মান একটি 
বৃহৎ বেলগাছ, অপব পার্খ্ব দিষে প্রবাহিত হযে চলেছে একটি হ্ষুদ্রকাযা 
পার্বত্য নদী। 

গৌরীমাব মনে তীন্র ইচ্ছে জাগল» এই দ্বাব-গবাক্ষহীন বর্ 
মন্দিবের অভ্যন্তরে কি বষেছে ভা তিনি দেখবেন। মন্দিরগাত্র 


গৌকীম! ২৫৫ 


পরীক্ষা কবতে করতে নিচের দিকে একটি ক্ষুদ্র গর্ভ পাঁওয! গ্েল। 
পাথরেব টাই দিয়ে এইগর্তটিব ওপব বাব বাব চাপ দিতেই, এটি বড়ো 
হযে উঠল, বেবিষে পডল এক সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ । অকুতোভয়ে এই 
নুড়ঙ্গেব ভেতরে ঢুকে পড়লেন গৌবীমা, হামাগুডি দিষে এগিয়ে যেতে 
যেতে এসে পভলেন মন্ৰিরের গর্ভগৃহেব সম্মুখে । সবিস্মযে তাকিয়ে 
দেখলেন, শ্বেতপাথরেব এক মনোবম শিব'লঙ্গ সেখানে সংস্থাপিত ! 
কষেকটি বিষ্ধব সর্প পবম আনন্দে ও নিশ্চিন্তে এই লিজবিগ্রহকে 
বেষ্টন ক'বে আছে। 

একপাশে মিটিগিটি জ্বলছে একটি স্বৃতেব প্রদীপ, ব্যবস্থাপনাব 
কুশলতায় একটি বৃহৎ আধারে সঞ্চিত ঘৃত এসে জড়! হচ্ছে প্রদীপের 
উপর, দীপশিখাকে রেখেছে অনির্বাণ । “আরো আশ্চর্য কাণ্ড, 
লিঙ্গৰিগ্রহেৰ একপাঁশ দিষে বয়ে চলেছে একটি ক্ষুদ্র জলধারা, 
উপবিস্থিত বেলগাছ থেকে টুপ্‌-টাপ, ক'রে এক একটি পত্রগুচ্ছ সেই 
জলম্রোতে ঝরে পড়ছে আব শিবলিঙ্গকে স্পর্শ ক'বে আবাব অস্তহিত 
হচ্ছে মন্দিব পার্খস্থ নদীগর্ভে । 

সর্পকুল নবগতা গৌবীমাকে দেখে জভোসড়ো হযে একপাশে 
সবে গেল, এবং তিনিও পরমানন্দে শিবস্তোত্র পাঠ ক'বে শিব বন্দনা 
ক'রে নিক্ষাস্ত হলেন এ বহস্তময় মন্দির থেকে । 

উত্তরকালে এই মন্দির প্রসঙ্গে গৌবীমা তীর ভক্তদের বলেছিলেন 
কোনো৷ সমযে এ পবিত্র স্থানিটিতে বসে এক শৈব সাধক কঠোব 
তপস্তাধ বত ছিলেন, তাবপব হয়েছিলেন সিদ্ধকাম । পরবর্তীকালে 
তাবই এক ভক্ত শিব্য গুকব দাধনগীঠেব উপব গড়ে তুলেছিলেন এই 
মন্দিব। সিদ্ধগীঠে স্থাপিত শিবলিঙ্গেব আশেপাশে বিষধর সর্পেরা 
স্বভাবতই অবস্থান করতে ভালবাসে । 

বদবীনাথ দর্শন ক'ৰে সে-বাব গৌরীম! সন্নিহিত পাহাড়গুলিতে 
ঘোবাঘুবি কবছিলেন। মনে আশা, যদি ভাশ্য্রমে কোনো! ভ্রহ্মবিদ্‌ 
মহাত্বার সন্ধান পান। 

হঠাৎ একদিন এক নিভৃত পর্বত কন্দবে দর্শন পেলেন এক 
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প্রাচীন মহাত্মাব। এ মহাত্মাটি খুব কঠোবী, দর্শনার্থী ভক্ত বা তীর্থ 
যাত্রীদেব সঙ্গে কদাচিৎ তাকে বাঁক্যালাপ কবতে দেখা যেতো । 

প্রণাম নিবেদন ক'বে দীর্ঘকাল গৌবীমা ভাব সম্মুখে কৃতাঙ্জলি- 
পুটে বসে আছেন। সহসা সাধুটি তাব নষন ছুটি উন্নীলন কবলেন। 
মুখে একটি শব্দ নেই, প্রসন্নমধুব হাস্তে বদনমণ্ডল উদ্ভাসিত হযে” 
উঠল। নিজেব কবতল ছটি বুকেব কাছে নিষে এসে, পাশাপাশি- 
“ ভাবে স্থাপন কবলেন, স্থিবভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ কবলেন তাব ওপর । 
তৎক্ষণাৎ গৌবীমা বুঝে নিলেন মহাত্বাব এই ইজিতেব গুড তাৎপর্য । 
নবীন সাধিকাকে তিনি জানিষে দিলেন, স্বচ্ছ দর্পণে যেমন নিজেব 
দেহেব প্রতিবিশ্ব প্রতিফলিত কবা ঘা, তেমনি পবমাত্মাকেও 
উপলব্ধি কব! যায হাদয়-দর্পণে। এ হচ্ছে সকল সাধনাব মূল কথা ! 
হৃদয় দর্পণকে শ্বচ্ছ ও মালিন্তমুক্ত বাখতে পাবলে তবেই সাধক হবেন 
সিদ্ধকাম। 

কেদাবনাঁথেব মন্দিবের নিকটস্থ অঞ্চলে গিষে গৌবীমাব একবাক 
পথন্রম হযে গেল, অবণ্যপথ দিয়ে চলতে চলতে বহুদূব চলে গেলেন 
তিনি। অতি হূর্গম স্থান,মানুষের কোনে! বস্তি নেই, প্রায় হুদিন 
তাঁকে-কাটাতে হল অনাহাবে। 

শ্রান্ত অবসন্ন দেহে একটি পাহাড়েব পাদদেশে শুয়ে আছেন, এমন 
সমব কোথা থেকে এক পাহাড়ী তার পাশে এসে বসল। স্পেহুপুর্ণত্বরে 
বলল, “এ লালি, কীহা যাওী তুম” বড প্রসন্নমধুব মৃতি তাৰ, 
গৌবীমা উঠে বসলেন তাড়াতাড়ি । জানালেন, কেদাব দর্শনে 
যাচ্ছিলেন, কিন্ত ছুর্ভাগ্যক্রমে পথ হাবিষে ফেলেছেন। 

«আও লালি, আও মেবে সাথ,» বলে সাগ্রহে গৌবীমাকে নিষে 
একটা পাকদণ্ীব পথে এগিষে যাষ সেই বৃদ্ধা। তাঁবপব অস্থুলি 
নির্দেশে দেখিয়ে দেষ একটা! সোজা বনপথ । এই পথ ধবে অল্পকিছু 
কাল হাঁটবাব পব গৌবীমাব নঘনসমক্ষে দেখা দিল কেদাবনাথজীব 
পবিত্র মন্দিব। এত কাছে থেকেও এ হছুদ্দিন তিনি কেবলি ঘুবে 
বেড়িযেছেন এবই আশেপাশে । বৃদ্ধাটি যেন দৈব প্রেবিতা, হঠাৎ 
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কোথ! থেকে তাৰ আবির্ভাব ঘটল, কত দহজেই গৌবীমাকে তিনি 
পৌছে দিলেন মন্দিবেব সম্মুখে ৷ কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্ত বৃদ্ধাব দিকে 
নযন ফিবিষেছেন, কিন্তু একি অদ্ভুত কাণ্ড! নিমেষেব মধ্যে কোথায় 
সে অদৃশ্য হয়ে গিষেছে। 

সে-বার হবিদ্বাবে পূর্ণকুস্ত মেল! অনুষ্ঠিত হচ্ছে, পবিব্রাজিকা 
গৌরীমা পাহাড় থেকে নেমে সেই দিকে অগ্রসব হযে চলেছেন। সন্ধ্যা 
অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়েছে, চাঁবিদিকে ঘনিষে এসেছে রাত্রিব ঘন 
অন্ধকার। অরণ্যময অঞ্চলে গৌরীম! পথ হাঁবিয়ে ফেললেন। 
দিক্ভ্রান্ত হযে কোথা কোন্‌ দূর অঞ্চলে গিষে পড়বেন কে জানে ? 
দুশ্চিন্তায় মন বড় ভাবাক্রান্ত। এমন সমযে জঙ্গলের পথে শুনতে 
পেলেন অশ্বখুরেব ধ্বনি । হাতে মশাল নিয়ে, যোদ্বাবেশধারী এক 
অশ্বারোহী ভার দিকে ছুটে আসছে । গৌবীমা থমকে দাড়ালেন, 
ভীত হযে ভাবতে লাগলেন, বে কি ডাকাতেব হাতে পড়তে 
যাচ্ছেন ? 

লোকটি নিকটে এলে তার সৌম্য দর্শন মুত দেখে ভয় দূৰ হল । 
অশ্বারোহী পুরুষ আশ্বীস দিলেন, “ভয নেই।” হস্ত প্রসাবণ ক'রে 
বললেন, “এ দিকেব পথে চলতে থাকো, কাছেই বসতি পাবে 1৮ 

অতঃপর অল্প সময়ের মধ্যে লোকালয়ে পৌছে গেলেন গৌবীমা ৷ 
এখানে কিছুকাল বিশ্রাম ক'রে ইঞ্টদেব দামোদরেব ভোগ লাগিকে, 
আবাব পা৷ বাড়ালেন হবিদ্বাবের দিকে । 

পবিব্রাজন ও তীর্থদর্শনের সময় কত সমষ তাকে একাকিনী 
পথ চলতে হয়েছে, কত সমষে সাপ বাঘ ও হিংস্র মানুষে সম্মুখে 
পড়েছেন। কিন্তু সর্বত্যািনী এই সাধিকাকে সব সময়ে রক্ষা 
কবেছেন ভাব ইষ্টদেব, সতত প্রসাবিত ক'রে বেখেছেন তাব কল্যাণময় 
কবপল্লব। 

বৃন্দাবন, পুক্ষব প্রভৃতি স্থান পবিব্রাজন ক'রে গৌবীম! দ্বাবকাষ 
উপস্থিত হন। এখানে ঠাক্ুব রণছোডজী কৃপা ক'বে অল্গৌঁকিক বপে 
ভাকে দর্শন দিয়েছিলেন । 
সাঁধিকা ( ১ম )-১৭ 
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বিগ্রহ দর্শনেব পব নাটমন্দিবে বসে গৌবীমা একান্ত মনে জপ 
ক'বে চলেছেন। হঠাৎ দৃষ্টি পড়ল গর্ভমন্দিবেব দিকে । দেখলেন, 
শ্টামকাস্তি, প্রিয়দর্শন, একটি বালক সেখানে বসে পবমাঁনন্দে নানা 
শিষ্টদ্রব্য ভোজন কবছে। অতঃপব এই বালক ভোজন ছেড়ে উঠে 
. দীড়ায়। আচমন না কবেই মন্দিবেব ভেতব ধীড়িয়ে দাড়িয়ে হাসে 
আর মাঝে মাঝে গৌরীমাব দিকে কবে দৃষ্টিপাত। 

গৌবীমা৷ প্রথমে ভাবলেন, বোধকরি কোনো। পুরোহিতের বালক 
মন্দিরে বসে ভোজন করছে, আব এদেশে হয়তো৷ আচমনেব তেমন 
কড়াকড়ি নেই | কিন্ত একটু পবেই চমকে উঠলেন এক অলৌকিক 
দৃশ্য দেখে। দেখলেন, সাবা! গর্ভগৃহটি দিব্য আলোক-ধাঁবায় উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠেছে। মন্দিরেব পুবোহিত সসম্ত্রমে এগিষে এসে এ প্রিষদর্শন 
বালককে আচমন কবিষে দিলেন, আব সেও তৎক্ষণাৎ পবম আনন্দে 
উঠে গিয়ে উপবেশন কবল প্রভু রণছোঁড়জীব রত্বমণ্ডিত সিংহাসনে । 

এ দর্শন বে ব্বষং প্রভুবই দিব্যদর্শন! ইষ্টদেব নওল কিশোরই 
ষে অসীম কপাভবে আবির্ভূত হয়েছেন সাধিকা গৌবীমাব নয়ন- 
সমক্ষে। সাবা দেহ তাব থবথর ক'বে কাপতে থাকে, নয়ন থেকে 
ঝবে পডে পুলকাশ্র। তখনি মন্দিবেব ছাবে ছুটে গিয়ে আছাড খেয়ে 
লুটিয়ে পড়েন ভূমিতলে, তাৰ আতি ও ক্রন্দনে চতুর্দিকেব ভক্ত 
দর্শনার্থীবা অভিভূত হয়ে পড়ে। 

মন্দিবেব পুবোহিত আসল ব্যাপারট! বুঝে নিষেছেন। গৌবীম! 
কিছুটা শীস্ত হবাব পর তিনি সন্গেহ দৃষ্টিপাত ক'বে মৃছত্ববে বললেন, 
“মা, আমি বুঝতে পেবেছি। প্রভূজীব কৃপা দিলেছে, অতীন্দ্রিয় দর্শন 
লাভ ক'বে তুমি এমন বিহ্বল হয়ে পড়েছে! ।” 

প্রভাসতীর্ঘে উপনীত হযে গৌবীমাব ভাবাবেশ আবে! বর্ধিত 
হল । কৃষ্ণবসে কৃষ্ণপ্রেমে তিনি অধীর হয়ে উঠলেন ৷ এই সময়কাঁৰ 
আবেগময় অবস্থাব কথা! তাব মুখে শুনে বর্ণন! দিয়েছেন মাতাজী 


ছর্গাপুবী ঃ 
“এই সময গৌবীমা কৃষ্ণপ্রেমে উন্সাদিনী | স্বপ্নে অথবা! আভানে- 


গৌবীমা ২৫ 
ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণেব দর্শন এমন কি হৃদয়ে দিব্যানন্দের অন্ুভূতিতেও 
তিনি আব পবিতুষ্ট নহেন। ম্বান্থুষ যেমন নিজের প্রিয়জনকে সম্মুখে 
ধ্ীড়াইযা চর্মচক্ষে অনেকক্ষণ ধবিয়া দেখিতে পায় প্রভ্‌ শ্রীকৃষ্ণকে 
সেইভাবে দেখিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হুইয়া উঠিযাছেন। কোথার 
গেলে কি কবিয়া ডাঁকিলে বৃন্দাবনেৰ শ্ঠামস্ুন্বব বংনীধাবীকে পাওয়া 
যাঁধ--অহোবাত্র কেবল এই এক চিস্তা । অস্তবের আহ্বানে আবাঁর 
তিনি বুন্দাবনে ফিরিয়া আদিলেন। 

“অন্তবের তীত্র বিরহবেদন। লইয়া কখনও ন্র্যোদর় হইতে ন্ুর্ধান্ত 
পর্বস্ত অনাহাবে একাসনে কঠোব ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন ; কখনও 
বা হৃদ্দীবনের মন্দিরে মন্দিবে, যমুনার তীবে তীরে, খুজিযা 
বেড়াইতেন- কোথাষ শ্তামল বংশীধারী। আবার, কখনও নির্জন 
স্থানে গিয়া অভিমানী শিশুব মতো ব্যাকুলভাবে কাদিতেন- ঠাকুব, 
তোমাবি জন্ে আমি ঘর ছেড়ে চলে এসেছি। একটিবাব প্রাণভবে 
দেখা দাও 1” 

প্রাণপ্রভু মুরলীধর শ্তরীকৃষ্ণেব দর্শন প্রাণভবে পাচ্ছেন না, প্রভু 
স্থাঘিভাবে অটল মহিমাঁষ বিবাজ করছেন না তার অন্তজীবনে, এহ্ঃখ 
বাখবার ঠাই নেই গৌবীমাব। আকুতি আর ত্রন্দন চলতে থাকে 
অবিরাম । একদিন তীব্র অভিমান ভরে লঙগিতাকুণ্ডে গিয়ে উপস্থিত 
হলেন। সংকল্প কৰেছেন, এই পবিত্র কুণ্ডনীরেই দিবেন সেদিন জীবন 
বিসর্জন। কিন্তু প্রাণপ্রভূ তার সেদদিনকাব এঁ সংকল্পে বাধা দিলেন! 
গভীর রাতে জলে ঝাঁপ দিতে এসে, বাহাচৈতন্য হাবিয়ে, গৌরীমা 
জুটিয়ে পডলেন ললিতাকুণ্ডেব তীরে । 

পরের দিন তাঁব অচেতন দেহেব চারদিকে জমে উঠল 
ব্রজ্ননারীদেব ভিড। এই ব্রজনারীরা সাধিকা গৌরীমাকে চিনতেন, 
ভাদেব অনেকে গভীবভাবে তাকে শ্রদ্ধা কবতেন, ভালোবাসতেন । 
অতঃপর তীদের সেবা পবিচর্যায় তিনি সুস্থ হযে উঠলেন। উত্তরকালে 
এই ব্রজনারীদের প্রসক্গ উঠলেই গৌরীমা তাদেব প্রশংসায় পঞ্চমুখ 
হুষে উঠতেন। 
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গৌবীমাব এক দূৰ সম্পর্কিত খুল্লতাত বৃদ্বাবনে বাঁস কবতেন, 
হঠাৎ একদিন গৌবীমাকে চিনে ফেললেন তিনি এবং তাঁব মাধ্যমে 
কলকাতাব আত্মীয়ব! গৌবীমাব সংবাদ জ্ঞাত হন। অতঃপব তাদেব 
সনির্ধন্ধ অনুরোধে গৌবীম! কিছুদিনের জন্য কলকাতা আগমন; 
করেন। বহুদিন পবে হাবানে! কম্থার দর্শন পেষে জননী গিরিবাল! 
দেবী আনন্দে আত্মহাঁবা! হযে যান। 

এ সমযে শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে পুকষোত্তম জগন্নাথদেবকে দর্শনে জন্য 
গৌবীমা উতলা হয়ে ওঠেন। শ্ত্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হবার পর মন তাব 
দিব্য আনন্দে ভবপুর হযে ওঠে । 

মন্দিরে বিবাজিত দাঁকব্রন্মেব দিকে নিনিমেষে তিনি তাকিষে 
থাকতেন, অপূর্ব ভাবাবেশে উদ্বেল হয়ে উঠতো সাবা দেহ মন প্রাণ। 
গৌবীমা৷ বলতেন, তাঁব পতি হচ্ছেন নদীয়া-বল্লভ শ্রীগৌরাঙ্গ, আব 
ইষ্টদেব শ্রীদামোদব। এই; দামোদবেব দাকব্রদ্ধ মৃতিকে বৎসবেৰ পর 
বৎসর শ্রীগৌবাঙ্গ দর্শন কবতেন, আর মহাভাবের উত্তাল তরঙ্গ 
উচ্ছুসিত হয়ে উঠতো! তার সমগ্র সততায়, সহস্র সহঅ ভক্তেব হৃদযে' 
উঠতো ভাব অনুবণন। সেই স্মৃতি জেগে উঠতো! গৌবীমার অস্তবে, 
প্রতিদিন গ্রীজগনাথেব দর্শনেব সময ভাবাবিষ্ট হযে পড়তেন, দিন 
শেষে সুস্থ ও স্বাভাবিক হযে তবে ব্বগৃহে ফিবে আসতেন। 

পুবীধামে থাকা সময় সিদ্ধ মহাত্মা বান্দেৰ বাবাজীব সহিত 
গৌরীমাব পবিচষ ঘটে এবং ' এই পরিচয় ক্রমে পবিণত হয 
অন্তরঙ্গতায়। 

এই মহাত্মাব মুখ থেকে গৌরীমাব সাধন-মাহাক্স্যের কথা শুনে 
উডিস্তাব বনু ভক্ত তাঁব সান্নিধ্যে আসেন । ভক্তপ্রবব বাঁধামোহন 
বন্থব সঙ্গে এ সমযে গৌরীমাৰ ঘনিষ্ঠতা হব। বাধামোহন বাগ- 
বাজাবেব জমিদাব, উভিষ্যাব কোঠাব অঞ্চলে তাঁব জমিদারীব 
কিষদংশ অবস্থিত ছিল। তাৰ ভক্তিভাবে আকৃষ্ট হযে গোৌবীম! 
কোঠাবেব বৃষ্মন্দিবে এবং তাব বৃদ্দাবনস্থিত কালাবাবুব কুগ্ধে 
(কিছুদিন অবস্থান কবেছিলেন। বাঁধামোহনেব পুত্র হচ্ছেন বলবাম 
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বস্তু, রামকৃষের ল্লেহধন্ত এই ভক্তেরই আগ্রহেব ফলে দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুর শ্রীরামকুষের দর্শন লাভ করেন গৌবীমা। বহুদিনের হাবানো 
গুকদেবেব সান্ধ্য ও পবমাশ্রয় লাভ ক'রে সাধনজীবন তীর নূতন 
ক'বে উজ্জীবিত হযে ওঠে, ভক্তিপ্রেম ও প্রশাস্তিতে তিনি ভরপুর 
হযে ওঠেন। - 


গুরুব সহিত দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর শৌবীমার জীবনতরী আবার 
এসে ভিডল তাৰ চবণতলে। দৃশ্যত ভক্তপ্রবব বলবামের সনির্বন্ব 
অন্থুরোধেই গৌরীমাকে নিষে এসেছিল ঠাকুব বামকৃষ্ণের পুণ্য 
সানিধ্যে। কিন্তু আসলে ঠাকুরের অমোঘ ইচ্ছা! আব ভাব অলৌকিক 
নির্দেশ ও কার্যক্রমেই সম্ভব ক'রে তুলেছিল গুক ও শিস্ের এই 
পুনম্নিলন। 

ঠাকুবেব প্রথম দিনের দর্শন ঘটিষে দি্দ গৌরীমার অন্তর্লোকে 
এক বিস্মযকব বপাস্তর। সাধনজীবনের ভিত্তিভূমি দূঢ হয়ে ওঠে, 
লক্ষ্যবস্ত হযে ওঠে স্পষ্টতব ও প্রোজ্জল | মন প্রাণ দিয়ে হাবিয়ে 
পাওয়া গুককে, জীবনকাগ্ডারীকে, জাকডে ধবেন তিনি। এবাব 
থেকে একান্তভাবে গুরু রামকৃষের চরণেই কবেন তিনি আত্মসমর্পণ, 
আব গুরুও অপার স্নেহমমতাঁয় করেন তার সাঁধনজীবনেব নিয়ন্ত্রণ 
প্রকাশ্যে ও প্রচ্ছন্নে থেকে সদাই যুগিয়ে চলেন ভার পরম পথের 
শপাথেষ। 

পুনপ্লিলনের পরের দিন। অতি প্রত্যষে গঙ্গান্জান সেরে গৌরীম! 
উপনীত হন দক্ষিণেশ্বরে। অন্তবে তাঁর সংকল্প, ঠাকুব রামকৃষ্ণেব কাছে 
প্রার্থনা জানাবেন, দক্ষিণেশ্ববে থেকে ভীব চবপসেবাব অধিকাঁবটি 
যেন তিনি প্রাণ্ড হন। 

গান চার বি আন লে রানি কিচিক ইডি 
বযেছেন। মুখখানি দিব্য আনন্দে বলমল । সোৎসাহে বলে উঠলেন, 
«এসে থিয়েছিস্। বেশবেশ। তোৰ কথাই ভাবছিলুম 

প্রণাম নিবেদন ক'রে গৌবীম। অকপটে বলে গেলেন ভাব প্রাণের 
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কথা, “ইষ্টদেব দামেদরকে নিষেই কেটেছে এতকাল । তার সেবা 
উপল্লক্ষ ক'বেই বেঁচে আছি। কিন্ত ঠাকুব, ভূমি যে তাবই আড়ালে 
লুকিয়ে ছিলে তা কে জানতো? দামোদরেব সিংহাসনে তোমাব কীচা 
পা! ঢুখানি দেখে তবে তো! বুঝলাম আসল কথাটি। কিন্ত এতদিন 
এমন লুকিষে ছিলে কেন, বলতো ?” 

“নইলে এত সাধনভজন, এত কঠোব তপ্তা, ভোব কি ক'বে 
হতো?” সহান্তে উত্তর দেন শ্রীবামকৃষ্ণ। ,. 

এবার গৌবীমাকে নিয়ে ঠাকুর উপস্থিত হলেন নহবত ঘবে। 
লোকচক্ষুব আড়ালে থেকে, সেখানে অবস্থান ক'বে পত্বী সারদামণি 
একান্ত নিষ্ঠার ভাব স্ব! পরিচর্যা ক'বে চলেছেন। দোবগোড়াষ 
গিষে ডেকে বললেন, “ওগে। ব্রন্মমষী, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে, এই 
নাও, সেই সঙ্গিনী এবার এল 1” 

সারদীমণি ছিলেন গ্রাম্যবধূ, লঙ্জাশীলা এবং অন্তবালবাসিনী । 
ঠাকুরের , পুকবৰ ভক্তেব সংখ্যাই তখন বেশী, তাদেব সঙ্গে তিনি 
খুব কম কথাই বলতেন। গৌবীমাব আঁগমনে তার নিঃসঙ্গত্ব 
অনেকাংশে কাটল। গুরু ও গুরুপত্বী উভয়েব প্রতিই গৌবীমার 
প্রবল অনুরাগ ও শ্রদ্ধা তিনিও সাবদামণিব সঙ্গ পেষে ধন্ হযে 
গেলেন। 

সাবদামণি যখন দক্ষিণেশ্বর থেকে অন্যত্র যেতেন গৌরীম! তখন 
অবস্থান কবতেন বাগবাজাবে বলবাম ভবনে । কিন্তু যেখানেই 
থাকুন, সারা মন তাঁব পডে থাকতো ঠাকুব বামকৃষ্চেব দিকে । এক- 
একদিন ভাবতন্মঘতাষ অধীব হযে এক একটা বিচিত্র কাণ্ড ক'বে 
বসতেন। 

একদিন বন্থুভবনে বসে আহাবেব সময ঠাকুরের কথা৷ মনে পড়ে 
গেল। আচমন না কবেই উধ্বশ্বাসে চলে গেলেন দক্ষিণেশ্ববে । 
ঠাকুবকে প্রণাম ক'বে একপাশে বসতে যাবেন, তখন স্মবণ হল, 
আহাবেব পব হাত মুখ তো! ধোযা! হযনি! লঙ্জিতা হযে তখনি ছুটে 
গেলেন গঙ্গাব ধাবে। 


গোৌরীমা ২৬ 


গৌরীমা ছিলেন অনন্যা! ন্বীন ও প্রবীণ, ঠাকুবের সব ভক্তেবাই 
তাকে একটা বিশেষ সন্ভ্রমেব চোখে দেখতেন। এ সমষকাব 
কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভাতুন্পুত্র এবং সেবক বামলাল, 
চট্টোপাধ্যার বলতেন গৌরী দিদিমণি ছিলেন ঠাকুবের প্রি শিল্তা, 
এঁর প্রতি ঠাকুবেব বিশেষ নেহ ও কৃপা ছিল। ঠাকুবেব সেবা ইনি 
ছিলেন সিদ্ধহস্ত, নানা উপাদেষ খাবার ঠাকুরেব জন্য তৈৰি কবে 
আনতেন। আবাব নহবতে বসে মধুর কণ্ঠে ভক্তিবসের গান গেষে 
ঠাকুবকে তিনি কত আনন্দ দিতেন। এক-একদিন ঠাকুর তাৰ যুখেব 
গান ও কীর্তন শুনে সমাধিস্থ হযে যেতেন, আমবা জে দেবছুর্লভ দৃষ্ঠ 
প্রত্যক্ষ কবতুম। ঠাকুব বলতেন, “গোৌবী বড় ভাগ্যবতী, পুণ্যবতী, 
মহাতপন্থিনী 1” 


গৌবীমাব প্রতি ঠাকুবেব কুপাব নান। কাহিনী প্রতক্ষদর্শ 
ভক্তেবা বর্ণনা করেছেন । মাঝে মাঁঝে তাৰ মনেব ভাব ও সংকল্প 
অনুযায়ী ঠাকুব বিভাবিত হয়ে উঠতেন, বন্ুবিচিত্র ভাবতবঙ্ষ তাঁর 
ভেতবে উদ্বেলিত হযে উঠতো । 

একদিন গৌবীমা মনে মনে ভাবলেন, প্রভু শ্রীচৈতন্য তার 
পরিকবদেব নিয়ে কৃত ভাঁববৈচিত্য দেখিযেছেন, কত লীলাবিলাস 
কবেছেন। ভাব দর্শনে ও স্পর্শনে ভক্ত ও দর্শনার্থদেব মধ্যেও 
প্রেমেব জৌয়াব উলে উঠতো। দে এক অদ্ভুত দৃষ্ত ! এ ধরনের 
দৃশ্য কি ঠাকুবেব লীলা দেখা যাবে না? গ্রীবামরুঞ্ণ সেদিন ভক্ত 
সেবকদল পবিবৃত হযে বসে আছেন । বেল! অনেক হযেছে । এবাৰ 
ঠাকুবকে খাবাব দিতে হবে। অন্ন ব্যগ্ুন তৈবি ক'বে থালাব সাঁজিযে, 
গৌবীমা ঠাকুরকে খেতে দিতে এসেছেন। হঠাৎ ঘবে ঢুকতেই এক 
অপূর্ব প্রেমাবেশে তিনি আবিষ্ট হয়ে পড়লেন, ছুই নয়ন বেষে অঝোবে 
ঝবতে লাগল প্রেমাশ্রুব ধাবা 

ঠাকুব সবেমাত্র ছু-এক গ্রাস মুখে দিযে খাওবা শুরু করেছেন । 


২৬৪ ভাবতের সাধিকা 


গৌরীমাব আকস্মিক ভাবাবেশ দর্শনে তিনিও তৎক্ষণাৎ প্রেমপ্রমত্ত 
হয়ে উঠলেন। খাবাবেব থালা সম্মুখে পড়ে রইল, উভয় হস্তে ফুটে 
উঠল মুদ্রা, গণ্ড বেয়ে দবদর ধারে নামল অশ্রুব চল | চাঁবপাশে বে 
ভক্তেরা উপবিষ্ট রয়েছেন তাদের ভেতবও ছড়িয়ে পড়ল এই 
প্রেমাবেশ। দিব্য আনন্দে সবাই বিহ্বল মাতোয়ারা । 

কিছুক্ষণ পরে 'শ্রীবামকৃঞ্ণেব বাহাজ্ঞান ফিবে এল, একে একে 
সবাইকে স্পর্শ ক'রে তাদের ফিরিয়ে আনলেন স্বাভাবিক অবস্থায়। 


আব একদিন একটা অদ্ভুত চিন্তা খেলে গেল গৌরীমার অস্তবে। 
ঠাকুরেব কীর্তনানন্দ, ভাবাবেশ, আনন্দবঙ্গ কতই তো দেখেছেন। 
কিন্ত মহাপ্রভু শ্রীচৈতম্ত যেমন ভাবপ্রমত্ত হয়ে বাহজ্ঞান হারাভেন, 
ধুলার লুটিয়ে পড়ে হতেন সংজ্ঞাহীন, ঠাকুরকে তেমনি হতে একদিনও 
দেখেন নি। এই ভাববৈবশ্য দর্শনেব জন্য গৌবীমা বড় কৌতূহলী 
হয়ে উঠেছেন! 

সেদিন কলকাতা থেকে রাম দত্ত ও অন্ান্ প্রবীণ ভক্তের! সবাই 
এসেছেন। জোর ভগবৎ প্রসঙ্গ চলেছে । হঠাৎ ঠাকুর দিব্য উদ্দীপনায় 
উঠে দাড়ালেন, প্রেমাবেশে নৃত্য করতে করতে হয়ে গেলেন 
বেসামাল । কেউ তার দেহটি ধরবার আগেই সবেগে পতিত হলেন 
ভূমিতলে । সঙ্গে সঙ্কে হলেন সংবিৎহারা । 

গৌরীমা! কিন্তু এই দৃশ্য দেখে বড় মর্মাহত হয়ে পড়েছেন। 
ক্রিষ্টচিত্তে বার বাঁর ভাবছেন, “কেন আমার এমন ছেলেমানুবি ও 
বুদ্ধি হল, ঠাকুবে মহাভাবপ্রমত্ত অবস্থা দেখতে চাইলাম। কোমল 
অঙ্গে কি দাকণ আঘাভই না লেগেছে! তিনি নিঃসন্দেহ যে, 
অস্তর্ধামী ঠাকুব আজকেব এই কাজটি করেছেন শুধু ভাব প্রিষ 
গৌরদাঁনীব মনের গোপন সাধ পুবণের জন্য । ছি-ছি-ছি এ তিনি কি 
কবেছেন ? 

মণ্ডলীর ভেতব ইতিমধ্যে গুঞ্জন উঠেছে উপস্থিত সকলেই 
বলাবলি কবছেন, এমন অষ্ুত কাণ্ড তো কখনো ঘটে নি! ঠাঁকুব 


গৌবীম। ২৬৫ 


'ভাবপ্রমত্ত হয়ে অনেকবাঁব অনেক কিছুই কবেছেন, কিন্তু জ্ঞানহার! 
হুয়ে ভূতলে আছড়ে পড়াব ঘটনা এই প্রথম । 

শ্রীবামকৃ্ণ একটু সুস্থ হলে, প্রবীণ ভক্ত বাম দত্ত ঠাকুবকে জিজ্ঞেস 
করলেন এই বহস্তের কথা। মুচকি হেসে ঠাকুর দৃষ্টিপাত কবলেন 
গৌরীমাব দিকে । 

ভক্তপ্রবব বাম দত্ত এবার সরাসরি ধৰে পড়লেন গৌবীমাকে। 
এই বিচিত্র ঘটনাব তাৎপর্য তিনি নিশ্চষ জানেন, এর রহস্ত তাকে 
বুঝিয়ে বলতে হবে! 

গৌবীমা এবাব খুলে বললেন নিজেব গোপন ইচ্ছাব কথা, সেই 
তার ইচ্ছা পূরণ করতে গিষেই ঠাকুর ঘটিষেছেন এই বিপভি। একথা 
বলতে গিষে ছুঃখে, অভিমানে ও কান্না একেবাবে ভেঙে পড়লেন 
ভিনি। 


কলকাভাৰ কযেকটি পবিচিতা মহিলা ভক্তের সাথে গৌরীমা 
সেদিন নৌকাষোগে খড়দহে যাচ্ছেন শ্ঠামনুন্বর বিগ্রহ দর্শন করতে । 
দক্ষিণেশ্বব ঘাটে পৌছুলে নৌকা থেকে নেমে পড়লেন, সঙ্গিনীদেব 
বলে গেলেন, ঠাকুরকে একটিবাব দর্শন ক'রে তখনই তিনি ফিরে 
আসছেন । 

ঠাকুর তখন দিব্যভাবে বিভোর । হাঁতের কাছে পড়ে আছে 
ভক্তবীর প্রহলাদের একটি প্রাচীন চিত্র। সেই দেখেই ভক্কিপ্রেম 
বসেব উদ্দীপন! হযেছে। অর্ধনিমীলিত নয়নে স্থাণুবৎ বসে আছেন, 
কোনো বাহ্ৃজ্ঞান নেই! কিছুক্ষণ পবে কিছুট! প্রকৃতিস্থ হলেন, 
পিপাসার্ড হযে গৌরীমাব কাছে চাইলেন একটু পানীয় জল। আঁবও 
সুস্থ হবার পৰ বলে উঠলেন, “তুই যে নৌকা নেষেদের বেখে এলি, 
ওরা তে৷ এতক্ষণ ছটফট কবছে ।% 

তাই তে! সবাইকে এতক্ষণ এভাবে ঘাটে বসিষে বাথা তো ঠিক 
হয় নি, কত কি যেন ওবা ভাবছে । গৌবীমা সবাইকে নিষে এলেন 
ঠাকুরকে দর্শন করাতে । এবাব কিছুক্ষণ ঈশ্বরীয কথাবার্তা হল, 


বিভা ভাবতের সাধিক! 


বৃন্নাবনে তপস্তা করিতেন, তাঁহার কুচ্ড্রসাঁধন দর্শনে একটি ব্রজবালক 
তাহাকে বলিযাছিল, “আরে মায়ী ক্যায়া ভু দ্িনভব ভজনসাঁধন করতী 
হ্যাবি? সবেরে উঠ্‌কে একদমসে বোল দেনা__রাধেশ্যাম। _ব্যাস্‌, 
হো গ্েবা 1৮ 

«“গৌরীমা নিজেও বলতেন, “সত্যিকারেব সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে 
দি ডাকার মত ডাকা যাঁয় তবে তো এক ডাকেই হয। কিন্ত 
সনকে সেভাবে প্রন্ুত করতে হলে অভ্যাস যোগ অর্থাৎ তপন্তার 
প্রয়োজন ।+ 

“তিনি নিজে কঠোর তপস্তা করিয়া আনন্দ পাইতেন। বুদ্ধ- 
-বয়সেও তিনি প্রতিদিন লক্ষ নামজপ করিতেন। দিনের বেলার 
কর্মকোলাহুলে বাধাবিদ্ব উপস্থিত হইলে গভীর নিশীথে উঠিয়া জপ 
-করিতেন।” 

কুম্ভুত্রত ও কঠোব তপস্তার মধ্য দিয়া দীর্ঘদিন নিজেকে চালিত 
-করেছেন গৌবীমা, কিন্ত এই সাঁধন-কঠোরতাঁর ভিতরকার স্তবে নিজের 
প্রাণমনকে ক'বে রেখেছেন প্রেমভক্তির রসে রসাধিত | রামকৃষ্ণ ও 
বামকুক্-জারা, সারদামণির প্রীপাদপঘ্মে শরণ নিষেছেন তিনি, আর 
দিনের পর দিন এই কৃপাসিদ্ধ! সাধিকা এগিয়ে চলেছেন তীব ইষ্টদেব 
দামোদরজীর দিব্যোজ্জল আনন্দঘন পরমসন্তাব দিকে 1 

দৃ্ততেজ, কঠোর ত্রন্মচর্যধত জীবন ও খাজু ব্যক্তিত্ব, এসব ছিল 
গৌবীমার বাইরেকার বপ। ভিতরে ছিল ভীার প্রেমপাগলিনী ' 
সাধিকার পরম রসানুভূতি। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ তার এই স্ববপটি 
'ভাঁলোভাবেই জানতেন, তাই গৌরীম! সম্পর্কে নিজের অস্তবঙগ 
শি্যুদের বলতেন, “গৌরী হচ্ছে কৃপাসিদ্ধা গোপী, ব্রজের মেয়ে, 
গোগীভাবের সাধনার বুঁদ হয়ে থাকবে |” , 

গৌরীমার নিত্যকার পুজাব বিগ্রহ, ইস্টদামোদব-শিল! ছিলেন 
স্রীরামকুক্চের অত্যন্ত আঁদরেব বস্ত! দামোঁদবকে বুকে ও মাথায় 
বেখে ঠাকুব আদব করতেন, দরদব ধাবে তার ভ'নবনে ঝঁবে পড়তো 
পুলকাশ্রা। ভাবের আবেগ প্রশমিত হলে বলতেন, “তোর এটি * 


8 


গৌবীম! ২৬ 


হচ্ছেন সিদ্ধ শাঁলগ্রাম, আমা যিনি সাধনভজন শিখিয়েছিলেন, 
তারও এরকম একটি জাগ্রত পবিত্র শিল! ছিল ।” 

স্বামী সাবদানন্দ বলতেন, “ঠাকুবেব মেষে শিশ্তাদেব মধ্যে 
গৌবীমা-ই সন্ন্যাসিনী এবং প্রধানা 1» এই ন্নেহধন্তা শিল্যাটিব প্রশংসায় 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সদাই ছিলেন পঞ্চমুখ । সুযোগ পেলেই শৌরীদাসীব 
গৌরব বাড়ানোব জন্য, ভাব ভক্তি প্রেমেব মাহাত্ম্য খ্যাপনের জন্য, 
উৎসাহী হয়ে পড়তেন। এক এ্রকদিন গৌবীমা অভিমান ভবে 
অন্থযোগ কবতেন ঠাকুবকে, “তুমি অমন ক'বে আমাৰ কথা ও প্রশংসা 
যেখানে সেখানে করতে পারবে না 1” 

কেদাব চট্টোপাধ্যাষ শ্রীবামকৃষ্ণেব এক প্রবীণ ভক্ত সেদিন মিঃ 
উইলিযাম্স নামক এক পবিচিত ব্যক্তিকে তিনি দক্ষিণেশ্বরে নিয়ে 
এসেছেন ঠাকুবকে দর্শন করাব জন্য। এই ইংরেজ ভদ্রলোকটি 
অধ্যাত্ববস পিপাসু । অল্প সময়ের মধ্যে তিনি শ্রীরামকৃষ্দে প্রতি 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন হষে উঠলেন। ঠাকুর একদিন বললেন, ভুমি বলরাম বস্থব 
বাড়িতে যেয়ো৷। সেখানে গৌরীদাসী নামে এক তপন্বিনী থাকে, 
তাকে দেখলে পুণ্য হয 1” 

মিঃ উইলিষাম্স বাগবাঁজাবে বন্্ুভবনে গিষে গৌবীমাকে দর্শন 
করেন। গৌবকাস্তি, দিব্যলাবপ্যমযী এই মহীয়সী সাধিকার দর্শন পাও! 
মাত্র তিনি ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েন। মুগ্ধনেত্রে তীব দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
ক'বে বাব বার বলতে থাকেন, “মাদার, মেরী, মাদাব মেরী ।» তাবপব 
ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম নিবেদন কবেন গৌবীমাব উদ্দেশে । 

গৌরীমাও এই স্বভাঁবভক্ত বিদেশী দর্শনার্থীকে নেহভবে আপ্যারিত 
কবলেন, ঠাকুবেব প্রনাদ বিতবণ করলেন ভীকে। যতন্ষণ সেখানে 
ছিলেন উইলিয়াম্স গৌবীমাব বৃপধন্ হযেছেন বলে বাঁব বাব প্রকাশ 
কবেছিলেন ভাব কৃতজ্ঞতা । 


দক্ষিণেশ্ববে তখন ঠাকুর বামকৃ্ণকে কেন্দ্র ক'রে গডে উঠেছে এক 
আনন্দেব হাট। একের পর এক ভক্ত এবং দর্শনার্থীরা আসছেন, 
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তার শ্রীনুখ থেকে শুনছেন মধুময় ভগবতপ্রসঙ্গ। ত্যাগী ভক্তেরাও 
একে একে এসে জড়ো হযেছেন ঠাকুবেব আশে পাশে । 

একদিন একলাটি নিজ কক্ষের বাবান্দায় দাড়িযে শ্রীরামকৃঝচ 
আকাশেব দিকে তাকিষে, বানুছুটি আন্দোলিত ক'বে বাব বার বলছেন, 
“মায়া আয়, মাবা আয 1” গৌবীমা কখন নিঃশব্দে এসে ঠাকুরেব 
পেছনে দাঁড়িয়েছেন, কৌভূহলভবে দেখছেন তাঁর কাণ্ড! 

“বলি ব্যাঁপাবটা কি? বড় যে ব্যস্ত হয়ে মাযাকে ডাকা হচ্ছে ?” 
তীক্কু প্রশ্ন করেন গৌবীমা। 

ধবা পড়ে গিষেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ | আব তাঁব গৌরীদাসীও বড় 
নাছোড, সহজে সে তাকে অব্যাহতি দেবে না । ঠাকুর সহান্তে জবাব- 
দিহি কবেন, “আসল কথাটা কি জানিস, মনটা আজকাল সব দমষে 
চড়েই থাকে ওপবেব দিকে । চেষ্টা ক'রেও নামিষে আনতে পাবিনে, 
তাই তো! মায়াকে ভাকছি। মায়ায় জডিযে, ছেলেদেব নিষে ঘাঁতে 
আরো কিছুদিন ভুলে থাকা যায় 1৮ 

“শিবজ্ঞানে জীবসেবাব বীজটি ঠাকুব প্রচ্ছন্নভাবে বোপণ করে- 
ছিলেন তার ত্যাগী ভক্তদেব মধ্যে, ভবিষ্যাতেব রামকুঝ মঠ ও মণ্লীব 
পৃন্ভন করেছিলেন ধীবে ধীবে। এই জীবসেবা ও নিকফাম যোগের তত্ব 
প্রিষ ও প্রধান সন্যাঁসিনী শিষ্তা গৌবীদাসীব ভেতরেও কবেছিলেন 
ঞ্চাবিত। প্রাই বললেন তাকে, “দ্াখ্‌ মায়েব! ( মেষে ভক্তের। ) 
বড় কষ্টে থাকে। ঈশ্ববেব কথা, নামগান কখন শুনবে, কোথায় 
শুনবে? তুই সদাই ওদেব কাছে যাঁবি, ঈশ্ববেব কথা বলবি কেন্তুন 
শোঁনাবি, ওদের উদ্দীপন হবে |” 

দক্ষিণেশ্বরে নহবত ঘবের কাছে ঠাকুব সেদিন একটি বকুলগাছেব 
কাছে দাড়িয়ে আছেন, হাতে একটি জলেব পাত্র । গৌবীমা নিকটে 
বসে ফুল কুড়াচ্ছেন। ঠাকুব পাত্র থেকে মাটিতে জল ঢেলে দিয়ে 
বলেন, “গ্ভাখ, গৌরী, আমি জল ঢালছি, তুই কাদা চটকা। 1” 

“এখানে কাদা কোথাষ যে আসি চট্কাবো। সব যে কাঁকব।” 
সবিল্ময়ে উত্তব দেন গৌরীম! । 
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“আমি কি বললুম, আর তুই কি বুঝলি। ওবে এদেশের 
মেয়েদের বড় ছুঃখ, তোকে তাদেব ভেতবে কাজ কবতে হবে 1” 

স্তব্ধ হয়ে বসে বইলেন গৌবীমা। ভাবতে লাগলেন, সত্যিই 
তো, সহস্র সহস্র বসব ধরে অজ্ঞত! আব কুংসস্কারেব জঞ্জাল ভূগীকৃত 
হয়ে উঠেছে এদেশের নারীদেব জীবনে । এ জগ্তাল অপসাবণ না 
করলে চৈতন্তের আলোকধাবা কখনো! প্রবেশ করবে ন৷ তাদেব 
মধ্যে, খুঁজে পাবে না যুক্তিপথেব সন্ধান । 

সঙ্গে সঙ্গে মনে জাগে প্রবল ছশ্চিস্তা, এ যে এক বিবাঁট সমস্যা, 
কে দীড়াবে এর সম্মুখে, কে করবে এর সমাধান? এ গুরুদায়িত্ব 
বহনের সামথ্থ্য তার কোথায় ? 

কয়েকদিন পরে ঠাকুরকে নিভৃতে জানালেন, “ভেবে দেখলাম, 
অংসারী লোকেব সাথে আমার পৌষাবে না'। হৈ-হৈ আমাৰ ধাতে সয 
না। ববং আমার সাথে কতগুলো মেযে দাও, আমি তাদেব হিমালয়ে 
নিষে গিয়ে মানুষ ক'রে দিচ্ছি ।” 

এবার ছ্যর্থহীন ভাষা বললেন ঠাকুব রামকৃষ্ণ. “না বে না। এই 
টাঁউনে বসেই তোকে কাজ কবতে হবে । এতকাল সাধনভজন অনেক 
হয়েছে, এবাব এ তপস্তাপুত জীবনটা মাষেদেব সেবা লাগবে! 
ওদেব বড় কষ্ট।” 


গৌরীমার এ সমবকাব তেজোদৃপ্ত ভঙ্গী ও আকর্ষণীষ ব্যক্তিত্ব 
সম্পর্কে শ্রীবামকৃষ্ণ মিশনেব প্রবীণ সাধুরা লিখেছেন১, "গৌরীমাব 
ব্যক্তি ছিল অসাধাবণ। উচ্চকোটি মহাঁপুরুষদেক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
উপনিষদ যা বলেছেন, সে বৈশিষ্ট্য গৌবীমার ভেতব দেখা যেত। 
ঠচরিত্রেব দৃটতা, অকুতোভয়তা আব সংকল্পেব নিষ্ঠা তীর ভেতবে 
“বিমান ছিল, পবিব্রাজন ও সাধনজীবনে বহুতব কঠিন অভিজ্ঞতা 
ভেতর দিয়ে ভীকে এগিষে যেতে, হযেছিল, কিন্ত কোথাও কখনো 
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তিনি সংকল্প থেকে এতটুকু বিচ্যুত হন নি অথবা! সংশয়-জড়িত হন 
নি। ভয় কাকে বলে গৌবীম! তা কখনো জানতেন না। শুধু তাই 
নয়, তিনি কোথাও উপস্থিত হওঘ। মাত্র চাঁবদিকে ছড়িযে পড়তো 
তার শক্তিৰ প্রভাব, হূর্বল, সংশয়ীদেব অন্তবে। তিনি জাগিষে 
তুলতেন আশা! উৎসাহ ও সাহসেব উদ্দীপনা । গৌবীমার ভেতবে 
নেতিবাচক কিছু ছিল না, সবই ছিল ইতিবাচক- নিষ্ঠাভাব, দাতা 
সাহস সহকাবে পবমপ্রাপ্তিব সাধনাষ এগিয়ে চলাই ছিল তীব 
বক্তব্যেব মূল কথা ! 

দক্ষিণেশ্ববে ঠাকুর শ্রীবামকৃষ্ণেব শিশ্ত ও ভক্তগোষ্ঠীব মধ্যে 
গৌরীমার বৈশিষ্ট্য অনেকেবই চোখে পডতো। তিনিই ঠাকুরেব 
প্রথম দীক্ষিত সন্গ্যাসিনী শিষ্য । ত্যাগ তিতিক্ষা, কঠোর সাধনা ও 
তন্বোজ্জল! বুদ্ধিব দিক দিষেও তিনি ছিলেন অসামান্তা। বিশেৰ 
ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ ও সাবদামণি দেব-মানবেৰ প্রচ্গারে গৌবীম! ছিলেন 
সদ! উৎসাহিনী। 

ভক্ত দর্শনার্থাদেব নিয়ে শ্রীবামকৃষ্েব কক্ষটি যখন অধ্যাত্ম-প্রসঙগ 
ভজন-সংগীত ও হাঁস্ত পবিহাসে মুখব হযে থাকতো, তখন দেবী 
সাঁবদামণি প্রাশ থাকতেন লোকচক্ষুর অস্তবালে, নহবত ঘরে! এই 
সমষে গৌবীমা এসে প্রায়ই তাকে নিয়ে আনন্দ কবতেন, তাঁর 
মাহাত্ম্য খ্যাপন কবতেন বামকুঞ্ণ ভক্তদের কাছে । অস্তবঙ্গ সহচবী ও 
ভক্তপ্রধানা “গৌবদাসী' ছিলেন সাবদামণিব এসময়কাব অনেক কিছু 
কাজের প্রধান সহাধিকা 


ঠাকুব বামকৃক্চেব কঠিন গীভাব সময় গৌবীমা আর একবাঁৰ 
বৃন্বাবনে চলে যান, নিকটস্থ এক নিভৃত স্থানে গিষে বত হন কঠোব 
তপস্তাষ। ঠাকুবেব মহাপ্রপ্লাণেব পূর্বে ভাব নির্দেশ মতো বৃন্দাবনে 
গৌবীমাকে সংবাদ পাঠানো হল। কিন্ত তিনি তখন কালাবাবুব কুপ্ 
ছেড়ে গোপন এক স্থানে বসে সাধনভজনে ডুবে আছেন, এ সংবাদ 
তাব কাছে পৌছোষ নি। 


গৌবীমা ২৭৩ 

শ্রীবামকৃষ্ণ অস্তিম শধ্যাঘ শুয়ে একদিন সখেদে বলেছিলেন, 
সাবদামণিব কাছে, “এতদিন কাছে থেকে গৌবী শেষটায় দেখতে 
পেলে না। আমাব ভেতবট! যেন বিল্লীতে জীচড়াচ্ছে।” 

অগণিত ভক্তকে শোকসাগরে নিমগ্ন ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ নবলীল! 
সংবরণ কবলেন। লোকাচাব অনুযায়ী সারদামণি হাতের সোনার 
বালা জোড়া খুলতে যাঁবেন এমন সমযে শোন গেল ঠাকুবেব দৈব- 
বাণী, “গগো, আমি কি মবেছি যে তুমি বিধবার বেশ ধববে ? গৌরীকে 
জিজ্ঞেস ক'বোঃ জে বৈষ্বতত্ত্র জানে ।” 

নিভৃত তপন্তাম্থল থেকে বুন্বাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে ফিরে এলেন 
গৌরীমা। এসেই গুনলেন মর্মভেদী সংবাদ, ভার পবমারাধ্য গুরু, 
পিতৃপ্রতিম ঠাকুর বামকৃষ্ণ মবদেহ ত্যাগ কবেছেন। 

ছুঃদহ শোকে অধীর হয়ে গৌরীমা ক্রন্দন করতে লাগলেন! এই 
সঙ্গে অভিমানও জেগে উঠল, তপন্তাব জন্য বৃন্দাবনে যখন তিনি 
এলেন, সব জেনে শুনেও ঠাকুব কেন বাধ! দিলেন না। 

ঠাকুর ধবাঁধামে নেই, গৌবীম! যে তার পরমাশ্রঘ হারিয়ে 
ফেলেছেন, সমস্ত কিছু অবলম্বন যেন ধসে পড়ছে। অভিমাঁনভরে 
ভাবলেন, “এ ছার দেহ আর রাখবো না, ভূগুপাতে দেবো 
বিসর্জন ॥ 

যমুনাব ভাঞঙনেব পাড়ে এসে দাভিয়েছেন ঝাঁপ দেবেন বলে, হঠাৎ 
ঘটল সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণেৰ আবির্ভাব, বেদনার্ কণ্ে ঠাকুব বললেন, 
“তুই মববি না কি?” 

অবাক বিশ্মষে গৌবীমা তাঁকিযে রইলেন তাঁব জীবনপ্রভুব দিকে; 
ভুলুচ্িত হয়ে প্রণাম নিবেদন ক'বে উঠে দীড়াতেই দেখলেন অলৌকিক 
যতি অন্তত হযে গিয়েছে । 

গৌবীম। বুঝে নিলেন, ভীব মৃত্যুবরণ ঠাঁকুবেব অভিপ্রেত নয় । 
হষতো৷ বেঁচে থেকে এ্রশ্বরীয কর্তব্য কিছু তাঁকে ক'বে যেতে হবে। 
প্রত্যাবর্তন কবলেন কালাবাবুর কুঞ্জে। 

ঠান্ুরেব অন্তর্ধীন উপলক্ষে ভাণ্ডাব! মহোৎসব কবাব ইচ্ছে জাগল 
সাধিকা (১ম )-১৮ 


২৭৪ ভাবতেব দাধিকা 


গৌবীমার মনে । কিন্ত তিনি সর্বত্যাগিনী তপস্থিনী। টাঁকা-কড়ি তো! 
তীর কাছে কিছু নেই। 

মনে মনে সংকল্প স্থির ক'রে উপস্থিত হলেন বৃন্ৰাবনের বাজার 
অঞ্চলে । দোকনিদারদের ডেকে বললেন তার অন্তবেব অভিলাষেব 
কথা। সাধুমার সাহায্যে অনেকেই এগিষে এল, সংগৃহীত হল 
প্রচুর ঘি ম্যদা। প্রাণভরে দবিদ্রনারায়ণেব ভোগ লাগালেন 
গৌরীমা 


শ্রীরামকৃষ্ণের লোকাস্তরের পর সাবদামণি বৃন্দাবন্ধামে উপনীত 
হযেছেন। এবাব গৌবীমার আস্তানা খুঁজে বার কব! হল । ঠাকুরের 
শেষেব দিনেৰ বর্ণনা! শুনে কানা ভেঙে পড়লেন গোৌরীমা । কিছুটা! 
নূস্থ হলে সাঁরদামণি বললেন, “হাতের বালা খুলতে নিষেধ ক'বে 
ঠাকুব বলেছিলেন, ' গৌরীকে জিজ্ঞেস ক'বো-_সে বৈষ্ণবতন্ত্র জানে । 
এবার আমাষ সব খুলে বলো। 

গোৌবীমা স্পষ্ট ভাষা বলে দিলেন, ঠাকুব চিন্নয় পুকষ, সর্বত্র 
সর্বভূতে বিরাজমান । তাঁব আবাঁব বিয্োগ হয়েছে কি গো? 
তবে কেন হাতের বালা খুলতে বাবে? তাছাভা, তুমি হচ্ছো 
জগতের লক্দ্পী, তুমি সধবাঁব বেশ ত্যাগ কবলে জগতের অকল্যাণ 
হবে।” 

এবাব ব্যস্ত করলেন গৌবীমাকে প্রত শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচ্ছন্ন 
নির্দেশ। বললেন, “ঠাকুব বলেছেন, গৌরদাসীর জীবন জ্যান্ত 
জগদস্বাদেব সেবাধ লাগবে |” 

সামান্ত ছুটি কথা, কিন্তু এব তাৎপর্য নুগতীব ৷ সাবদামণিব দিকে 
নিষ্পলক দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'বে গৌবীম! ভাবতে "লাগলেন অস্তিম শধ্যায় 
শাঘিত ঠাকুবের এই বাণীব প্রকৃত মর্ম 

গৌরীম! তখন যমুনার বালুকা গোকায বসে প্রায় সারারাত্রি খুনি 
জ্বালিষে সাধনভজন করেন । একদিন সারদামণি তাব সেই সাধন- 


শোৌবীমা ২৭৫ 
গোঁফাঁয় উপস্থিত হন। হুর্গীপুবীজী ভার এ সময়কার একটি বর্ণনায় 
বলেছেন১ ; 

রাত্রিকালে গুক্ষাব মধ্যে ধুনি জ্বালিয়ে হুইজনে কথা বলিতে- 
ছিলেন, এমন সময়ে সেখানে ছইটি সাপ প্রবেশ কবৰিল। শ্রীশ্রীম। 
এত নিকটে সাপ দেখিয়া ভীতখ্বরে বলিযা উঠিলেন, “ও গৌরদাসী, 
কি হবে গো ছটো সাপ যে? গোবীম! শাস্তভাবে তাহাকে বলিলেন 
“ব্রহ্মমষীকে দর্শন কবতে এসেছে ওবা। কিন্তু ভয নেই মা, পেসাদ 
পেষে এক্ষুনি চলে যাবে 

গৌবীমা অতঃপর এক কোণে দামোদবের খানিকটা প্রসাদ ঢালিয়া 
দ্বিলেন। সাপ ছুইটি তাহা নিঃশেষ করিয়া ধীবে ধীবে চলিয়া গেল । 
প্রীশ্রীমা এতক্ষণ নিষ্পন্দ হইয়া তাহাদেব ব্যাপার দেখিতেছিলেন, 
ভাহাবা চলিষা! গেলে বলিলেন, “কি সর্বনাশ! তুমি সাপ নিষে কি 
ক'রে থাক এখানে £ 

মাতাঠাকুবাদী সেই বাত্রিতে গৌরীমার নিকট বহিলেন, পবদিবস 
তাহাকে ল্‌ইয়া বৃন্দাবনে ফিরি! আসলেন । তদবধি মায়ে তীর্ঘ- 
বাস কালে গৌরীম! তাহাব সঙ্গেই রহিহা গেলেন । 


ক্রীবামকৃষ্ণেব তিবোধানেব পৰে প্রাষ দশ বসব গৌবীম! উত্তব 
ও দক্ষিণ ভারতের নান! তীর্থে পবিভ্রাজন কবে বেভান। এরই মঘে 
যখন যেখানে থাকতেন, ঠাকুব বামকৃে স্মতি তীর অস্তবে সদা! 
জাঁগবক থাকতো, তাব উদ্দেশে বলা ঠাকুবেৰ অস্তিম সময়ের কথা! 
জ্যান্ত জগদন্বাদেব সেবাব কথা, বার বাৰ আলোড়িত হুতো৷ তার 
অন্তরে 

অবশেষে তিনি সংকল্প স্থির ক'ন্দে ফেললেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 
মাতৃজাতিব শিক্ষা ও সেবাব জঙ্য ব্যাবাকপপুবে গঙ্গাভীবে স্থাপন 
করলেন এক আশ্রম। এই আঁশ্রমেবই পবিণত কপ উত্তবকালেব 
বাগবাজারস্থিত সাবদেখববী আশ্রম। গৌরীমুব সঙ্সযাসিনী শিল্কা! 


১ নাব্দা-বামকষ্ ₹ সাবদেশ্ববী আশ্রম 


সি 


২৭৬ ভাবতেব সাধিক! 


র্গাপুবীজী এবং অস্থাম্য ভক্ত শিল্তেবা এই আশ্রমটি গড়ে তুলেছেন 
নারী কল্যাণে এক প্রাণকেন্দ্রবপে। এই আশ্রমের প্রতি বামকুষ” 
সভ্ব-জননী সারদামণি এবং বিবেকানন্দ প্রমুখ বামকৃষ্ তনয়দেব 
কল্যাণদৃষ্টি ছিল সদা! প্রসাবিত। 

এই আশ্রম নিষে সর্বত্যাগিনী গৌরীমাকে কম কষ্ট পেতে হব 
নি। কলকাতায় এটিকে নিযে আসবাব পবও কেক বসব তাঁকে 
তীব্র অর্থাভাব সহা কবতে হয়েছে। একদিন ঘবে একমুষ্টি তুল নাই। 
আশ্রমবাসিনী কুমাবীদের তবে কি অনাহাবে থাকতে হবে? অগত্যা 
ভিক্ষা বেবিষে পডেন গৌরীম!। 

সম্পূর্বপে অপবিচিত এক সন্ত্রস্ত গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন । 
বাড়িব কন্রীঁর প্রশ্নের উত্তবে বললেন, “আমি ভিকিবী, মা, তোমরা 
কিছু ভিক্ষে দাঁও 

মাথাষ ঝকঝকে লাল সিঁছবেব কৌটা, হাতে এয়োস্ত্রীব শাখা 
অথচ পবনে বয়েছে ভাব গৈরিক বসন। কর্মী জিজ্ঞাসা কবেন”_ 
সহ্যাগে। বাছা, স্বামী কি কবেন ?” 

গৌরীমা প্রশীস্ত স্বরে উত্তব দেন, “মা! গোচ স্বামী আমাব স্গিসী 
হযে গেছেন, তাই তো দেখছো না আমিও সন্গ্যিসী। তবে অনেকগুলি 
মেয়েকে খেতে দিতে হয়। আজ আমাৰ ঘবে খাঁবাব কিছুই নেই, 
তাই তোমাব কাছে ভিক্ষে কবতে এসেছি ।” 

মহিলাটি বড় দধার্্র হযে উঠলেন, কিছু চাঁলডাল, তবিতবকারী 
তক্ষুনি এনে গৌবীমাকে দিষে দিলেন । সেইগুলি চাদরে বেঁধে তিনি 
রগুনা হযে গেছেন, হঠাৎ তখন বাড়ির কর্রী কিছুটা কৌতূহলী হযে 
উঠলেন। ভাবলেন, কে এই অদ্ভুত মেয়েটি ? আসল ব্যাপাবটা তো 
অনুসন্ধান কবতে হচ্ছে। একটি ছেলেকে প্রেবণ কবলেন গৌবীমাঁব 
পিছু পিছু। 

পুঁটুলিটি হাতে কবে গৌবীমা পদত্রজে ভাব আশ্রমেব দিকে 
ফিবছেন। হঠাৎ পথে দেখা হযে গেল সংস্কৃত কলেজেব তদানীস্তন 
অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ভঃ সভীশচন্দ্র বিগ্ভাতুবণ মহাশিষেব সঙ্গে । 


খৌরিমা ২৭৭ 


গাঁডি কবে তিনি কলকাতা যাচ্ছেন। গৌবীমাকে বান্তায় দেখেই 
গাঁভি থেকে নেমে এসে তীব পদধূলি গ্রহণ কবলেন এবং সসন্ত্রমে 
গাড়িতে তুলে নিষে পৌঁছে দিলেন তার আশ্রমে । 

সন্ধানী সেই ছেলেটি ইতিমধ্যে গোপনে গাড়ি পেছনে সহিসেব 
সীটে উঠে বসেছে, পৌছে গিষেছে আশ্রমে । সেখান থেকে 
গৌকীমাৰ সকল কিছু পরিচষ সংগ্রহ কবে বাডিতে সে ফিরে এল, 
সৌৎসাহে গিনীমাকে জানালো সব কথা। সব শুনে মহিলাটি তো 
হা লক্ষিত। ছুই একদিন পরে নিজে এসে উপস্থিত হলেন 
আশ্রমে । গৌরীমাকে প্রণাম ক'বে বললেন, “মা, আমি আপনাকে 
সেদিন চিনতে পাবি নি। সেজন্ত ক্ষমা চাইতে এসেছি, আমায় ক্ষমা 
করুন 1 

গৌর।ন! নানা ভাবে ভাকে আশ্বস্ত কবলেন: অতঃপব স্বগ্ভতা জমে 
গেল তাব সঙ্গে! এ মহিলাটি এবং তাব পবিবাবেব সবাই সেদিন 
থেকে হযে উঠলেন আশ্রমেব উৎসাহী সমর্থক | 


সে-বাব বধিশালের সর্বজনশ্রদ্ধেষ নেতা, প্রচ্ছন্ন সাধক, শ্রীযুক্ত 
অশ্বিনী দত্ত গৌবীমাঁকে দর্শন করতে এসেছেন। ঘবে প্রবেশ ক'বেই 
অশ্বিনীবাবু ভক্তিসহকাবে গৌবীমাকে প্রণাম কবে বললেন, “মাঃ 
কতকাল ধরে দর্শনের আকাজক্ষা, কিন্ত আসতে আসতে কত দেৰি 
হয়ে গেল।” 

গৌরীমা ভাকে দেখে মহা আনন্দিত। মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ 
ক'রে বললেন, “বাবা, তোমার ভক্তি ও সেবাধর্মের কথা শুনে অবধি 
আমাবও তোমায় দেখবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল ।” 

ভক্তপ্রবর অশ্বিনীকুমার দক্ষিণেশ্বরে গিষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে 
দর্শন করেছেন, তাব অগুতোপম উপদেশ ও আশীর্বাদ পেষে ধন্ত 
হযেছেন। আনন্দসহকাবে শৌবীমাকে তীর দর্শনেব কথা বিবৃত 
কবেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে প্রেমাবতাব শ্রীচৈতন্ত এবং নিত্যানন্দ প্রভুর 
কথা এসে গেল৷ সর্যজীবের প্রতি, ভক্ত ও পাষণ্ড উভয়ের প্রতি, কি 


২৭৮ ভাবতের সাধিক৷ 


অপাঁব ও অহেতুকী কৃপা ভাদেব ছিল৷ পাপাচাবী মাধাইব কলসীব 
কানায় আহত হযেও নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমালিঙ্গন দিয়েছিলেন তাকে । 
দিব্য ককণাধাবায় পাঁষপ্ী মাধাইকে পবিশুদ্ধ করেছিলেন তিনি, 
বপাস্তবিত করেছিলেন পবমবৈষ্ণবে । এই প্রেমলীলাব কাহিনী বলতে 
গিষে গৌবীমা উদ্দীপিতা! হয়ে উঠলেন। বললেন, “যীস্ুতরীষ্টও জীবেব 
কল্যাণে প্রেম বিতরণ কবতে গিষে কত কষ্টই ন! সইলেন। আহা । 
শেষটাষ কিন! হতভাগা! লোকগুলো গুঁকে পেরেক বিধেই মেবে 
ফেল্লেগা ! উঃ কী ভীষণ !” 

একথা বলার সঙ্ষে সঙ্গে ভাবাবেশে তিনি অধীর হযে উঠলেন । 
সাবা অঙ্গে দেখ! দিল প্রবল কম্পন । তাবপব কম্পন থেমে গেলে 
তীর দেহটি পাথবেৰ মুতিব মতো নিশ্চল হযে গেল । দীভিযে আছেন 
কিন্ত দেহে প্রাণেব কোনো লক্ষণ নেই। বাহাজ্ঞানহীন এ এক 
অদ্ভুত অবস্থা । 

ভত্ত ও দর্শনার্থীবা ভীত হয়ে উঠলেন। অশ্বিনীবাবু আশ্বাস দিষে 
বললেন, “তোমরা ব্যস্ত হয়ো না, পড়ে যাবাব উপক্রম হলেই মাকে 
ধবে!।” সবাই স্তম্তিত ও হতবাকৃ হয়ে এই দিব্য ভাবাবেশ দর্শন 
কবছেন। অনেকক্ষণ পরে গৌবীমার সংবিৎ ফিবে এল । 

অশ্থিনীকুমার গৌবীমাকে প্রণাম ক'বে বিদাঁয় নিলেন। বলে 
গেলেন, “মা, অল্পক্ষণ দর্শন ক'রে আশ মিটল না, আবাব একদিন 
আসবে! |” ? 


উচ্চকোটিব সাধু মহাত্স। ও ব্রদ্মাবিদ.দেব দৃষ্টিতে গৌবীম! ছিলেন 
এক অসামান্তা সাধিকা। মহাযোগী ভোলাগিবি মহাবাজ গৌরীমাঁব 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই জ্ঞাপন কবতেন আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্ত্রম। 
ভক্তপ্রবব বীবেন্দ্রকুমাব বসু উভয়ের এইপ্রকাব সাক্ষাতেব বিববণ 
দিয়েছেন £ 

গ্রীষ্মে এক ছুটিব দিনে ছুপুববেলাঘ গৌবীমাব দর্শন কবতে 
যাচ্ছিলুম ৷ পথে হরিদ্বাবেব শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরি মহারাজের- 
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সঙ্গে দেখা। মহাবাজেব সঙ্গে পূর্বেই আমাব পরিচয় ছিল। হঠাৎ 
এখানে এভাবে তাকে দেখে আমাব ভাবী আশ্চর্যবোধ হল। আমি 
কাছে যেতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আবে বীরেনবাবু যে, 
এদিকে কোথায বাঁচ্ছ ” 

আমি বললুম, এখানে এক সন্স্যাসিনী মাতাজী থাকেন, 
গৌরীমাধী, দর্শন করতে যাচ্ছি? 

মহারাজ বিশ্রিত হয়ে বললেন, ভাব সঙ্গে যে আমাব বহু বসব 
পূর্বে হিমালযে দেখ! হয়েছিল, চল, আমিও যাবে! 1" 

মহারাজকে সঙ্গে নিষে মাতাজীর আশ্রমে গেলুম। সংবাদ 
পাঠাতেই তিনি নিচে নেবে এলেন, বাইরেব ঘরে । দু'জনের দেখা 
হতেই ভারী আনন্দ। বহ্ুক্ষণ ধরে হরিদ্বাবেব এবং হিমালযেব 
তপস্তাকালেব অনেক পুরনো কথা হল। 

মাব আশ্রমের আদর্শ এবং সন্গ্যাসিনী গঠনের কথা শুনে গিবি 
মহাবাজ ভাবী আনন্দ প্রকাশ কবলেন। মাঝে মাঝে আমাকে লক্ষ 
ক'রে বলতে লাগলেন, 'মাতাজী যে কি কঠোব তপন্তা করেছেন, 
তা এখন কলকাতাব ঘবে বসে তোমরা ঠিক বুঝবে না। আঁবাব 
দেখছি, কত বড় মহৎ কাজ নিয়ে নেবে পড়েছেন । মাতাজীকে 
সাঁধাবণ মানু মনে করো না» বীবেনবাবু। মহাবাজেব সুখে মার 
কথা শুনে, আব তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখে, আমার খুবই আনন্দ 
হযেছিল। রঃ 


নবদ্বীপেব বৈষ্ুব সাধকসমাজে!নুপবিচিত ললিতাসথী গৌবীমাব 
ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। স্মতিচাবণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন১ £ 

রথেব সময় মা একদিন বললেন, “চল, আজ রথযাত্রা, মাহেশে 
রথ দেখিষা৷ আসি 1” শুনিযা আনন্দে মায়েব সঙ্গে চলিলাম। বথ 
টানা আবন্ত হইয়াছে। সামান্য কিছু দুবে বখ বাইতে না বাইতেই 
ব্যস্তসমস্তভাবে মা বলিলেন, “চল্‌, চল্‌ শী এখান হইতে বাহিব 


২৮০ ভারতেব সাধিক। 


হইতে হইবে ।” আমি বলিলাম, “রথ টানা হইতেছে দেখিয়া যাইতে 
হইবে ।” মা বলিলেন, “আবে না বে, এখনই এখানে খুনাখুনি 
বক্তাবন্তি হইবে 1” বলিষাই মা চলিলেন। আমি এবং আব হই 
একজন ধাহাব! ছিলেন সকলেই কিন্তু বিমন! হইয়া! চলিলাম । কিছুদূর 
যাইতে না যাইতেই শুনি যে বথেব চাকার তলে পড়িয়া একটা 
লোক কাটা পড়িল। চাবিদিকে বক্তারক্তি বিষম ব্যাপাব। তখন 
মাষেব কথা বুঝিলাম ।” 

একদিন একজন জিজ্ঞাসা করিল, “মা, অনেক সাধুদেব দেখিতে 
পাই, নানাঝপ সিদ্ধি দেখান, কেহ বা মনেব কথা বলেন, কেহ বা 
কাহাবো. বোগ ভাল কবিষা দেন, কেহ বা কাহারও মামলা জঘ 
কবাইয়া দেন, এ সমক্ত কি কবিষা হয় ? 

মা বলিলেন, “বাবা, ভগবানকে যে কোনও ভাবে ডাকিলে 
তাহাব কৃপা হয। সেই কৃপাব সঙ্গে সঙ্গে অষ্টসিদ্ধি প্রভৃতি এ 
সাধককে পৰীক্ষা কবিবার জন্য উপস্থিত হয। যদি এ সমস্ত কোন 
এঁশ ব্যাপারে সাধক মুগ্ধ হন, তবে আব শুদ্ধাভক্তিব অধিকারী হইতে 
পাঁবেন না। কাজেই শ্রীমন্মহাপ্রভু এ সমস্ত গ্রহণ করিতে নিষেধ 
করিয়াছেন। তবে ষে, কোন কোন স্থলে কিছু কিছু প্রকাশ পায়, 
উহ! ভক্তেব ইচ্ছাকৃত নহে । উহ। মাত্র ভগবদিচ্ছায় ভক্তেব হদযে 
ক্ষণিক বিকাশ-_ভক্তের অনবধানে 1” ॥ 


একবার গৌবীমা কলকাতা থেকে জররামবাটী যাচ্ছেন দেবী 
সাবদামণির চবণ দর্শনে । পথ চলেছেন একাকিনী এবং পদব্রজে । 
_. বাস্তাঘাট তখন বিপজ্জনক ছিল, চোর ডাঁকাতের উপদ্রব হতো প্রাস্ই। 

একদল পথচারীব সঙ্ষে তার পবিচয় ঘটল । এরা ভাকাতদলেব 
লোক। গৌরীমাব দিব্যকাস্তি ও সন্ত্রাস্ত চেহারা দেখে তারা ভেবে 
নিল, এই সাধুমার কাছে টাকাকড়ি গ্রচুব আছে। তাছাভা, ঠাকুবের 
মূল্যবান অলংকাবও হুষতো ছ'চাবখানা লুকানো রয়েছে । ডাকাতেরা 
চক্রান্ত কবল, গৌরীমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে- পথে স্থুযোগমতো 


পৌরীমা ২৮১ 


ভার প্রাণনাশ কববে ও টাকাকড়ি অলংকার প্রভৃতি নিয়ে চম্পট 
,ঈদেবে। তাদেব আচাব আচরণ দেখলে মনে হবে সবাই অতি 
“ভক্তিমান্‌ এবং নিবীহ গ্রাম্যলোক । 
ইষ্টদেব দামোদব-শিলাব পুজো! এবং ভোগ দেবাব জন্ত গৌবীমা 
পথিমধ্যস্থ এক বৃক্ষেব নিচে উপবিষ্ট হলেন। সঙ্গী ডাকাতের! 
ঠাকুরেব ভোগের জন্য গ্রাম থেকে সংগ্রহ কবে আনল নানা খাদ্ধ- 
সামগ্রী। ভক্তিভবে প্রসাদ গ্রহণ কববার জন্য তাবা সবাই উন্মুখ 
হযে রষেছে। 
গৌবীম। পূজা ও স্তোত্রপাঠ সমাপ্ত করলেন। তারপব ভোগ 
নিবেদন করতে যাবেন, অমনি অন্তরে অকম্মাৎ ঘনিষে এল সন্দেহেব 
কালো ছায়া ৷ 
সঙ্গী লোকগুলোব দিকে তীক্ষনয়নে করলেন দৃষ্টিপাত। মুহূর্ত 
অধ্যে উদ্‌ঘাটিত হল এ ভণ্ড ভক্তদের প্রকৃত স্ববপ। ভোগের 
সামগ্রী ঠাকুরকে আব নিবেদন কক। হল না, তৎক্ষণাৎ সে সব দুরে 
নিক্ষেপ কবলেন। এবার দৃপ্ত ভঙ্গীতে কঠোব ভাষায় ভর্খলনা করে 
উঠলেন, “তোরা অতি পাঁধও, ঠাকুবেৰ ভোগের জিনিসে বিষ মেখে 
দিয়েছিস ৮ - ৃ 
তীর করমুতি দর্শন ক'বে ডাকাতেবা ঘাবড়ে গেল, ভাবতে লাগল, 
"তবে কি তিনি অস্তর্ধামিনী সাধিক1? তাদের ডাকাতির ছুরভিসন্ধির 
সব কথা তাহলে ভীর কাছে ধরা পড়ে গিষেছে! নিশ্চব এই 
অঙ্গ্যাসিনী দৈবশক্তিসম্পন্না, এর সঙ্গে এঁটে ওঠা যাবে না। ভীত 
শহ্থিতচিত্তে সবাই এবাব গৌবীমাব শরণ নিল, অকপটে স্বীকাঁব করল 
তাঁদের চক্রীস্তেব কথা৷ । শগৌরীমা তখন বললেন, “তোবা ছুফর্ম ছেড়ে 
দে, মুনিবের কাজ নিয়ে সংসাবধর্ম পালন কব.। যা ঠাকুর তোদের 
উদ্ধার কববেন।» 
ভাকাতেবা তখন জোভ্হস্তে বার বাব ভাব কাছে ক্ষমা ভিক্ষা 
করছে, আব শপথ কবছে, আব কখনে! এমন কুকাজ করবে না! 
জয়রামবাটীতে পৌঁছানোর পব গৌরীম! ভীর অভিজ্ঞতার কথ! 


২৮২ ভাবতেব সাধিক! 


বিবৃত কবলেন। সবাই মন্তব্য কবল, “ডাকাতেব হাত থেকে খুব 
বেঁচে গেছেন আপনি ।” 

সাবদামণি এতক্ষণ কদ্ধশ্বীসে তাব অন্তরঙ্গ ভক্ত গৌবদাসীব 
বিপদেব কাহিনী শুনছিলেন! এবাৰ প্রশাস্ত কণ্ঠে বললেন, “ঠাকুবেব 
দৃষ্টি সতত রষেছে তোমাৰ ওপব। তাইতো আজ তিনি বক্ষা 
কবলেন এ বিপদে ।” 


সাধিকা গৌরীমাব প্রথম শিব্য গ্রহণেব কাহিনীটি উল্লেখষোগ্য 1 
তখন তিনি বিন্ধ্যাচল পরিত্রীজনে গিয়েছিলেন । তীর্থ কবতে এসে 
নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায নামক জনৈক অবিবাহিত যুবক এখানে ভাব 
দর্শন লাভ কবেন। গৌকীমাৰ দিব্যকাস্তি এবং ভাবাৰিষ্ট মুক্তি দর্শন 
কবে নগেন্দ্রনাথেব মনে হতে থাকে এই সাধিকাই তার বিধি-নির্দিষ্ট 
গুক। অকপটে মনের অভিলাষ ও সংকল্প তিনি ব্যক্ত করেন গৌবীমাব 
কাছে। বাব বাব কবেন তার কৃপা! প্রার্থনা ৷ 

গৌবীমা এ সময়ে দীক্ষাদানে অনিচ্ছুক তাই এডিষে যান এই 
ফুবককে। নগেন্দ্রনাথ ভাবলেন, “মা হষতো৷ তাকে দীক্ষার্দানেৰ 
অনুপযুক্ত মনে কবেছেন তাই এই প্রত্যাখ্যান । কিন্ত তিনি হটবাব 
পাত্র নন। আহাবনিদ্রা ত্যাগ ক'বে গৌরীমাব কুটিবদারে আপন 
সংকল্প নিযে পডে থাকেন দিনবাত। দেখ! পেলেই জ্ঞাপন করেন 
অন্তবেব আকুতি । 

গৌরীম! কিন্ত অবিচল । স্পষ্টভাষাষ জানিয়ে দেন, “বাবা, কেন 
ভুমি বৃথা অনুবোধ কবছে!? আমি তো কাউকে দীক্ষা দিই না 1” 

কিন্তু দীক্ষাপ্রার্থী তকণকে নিবস্ত কৰা সম্ভব হল ন|। 

সেদিন প্রত্যুষে উঠে মৃছন্ববে মহামন্ত্র উচ্চারণ কবতে কবতে 
গৌবীম! স্নানেব ঘাটে যাচ্ছেন। নগেন্দ্রনাথ আড়ালে দ্রীড়িয়ে ছিলেন, 
সোৎসাহে বলে উঠলেন, “মা, এই তো৷ আমাব দীক্ষা মন্ত্রলাভ হয়ে 
গেল। তোমাব মুখনিঃ্থত যে মহামন্্র আমাব কানে প্রবেশ করেছে” 
এখন থেকে এই মন্ত্রই আমি জপ ক'বে বাবো11” 


পৌবীমা রি 


গৌবীমা সহাস্তে বলে ওঠেন, “কিস্ত বাবা, তোমাব তো কষসন্্র 
নষ, তোমাব দীক্ষা হবে শক্তিমন্ত্রে 1” 

নগেন্দ্রনাথ পেয়ে গেলেন তীব বন্ুপ্রতীক্ষিত স্থুযোগ, বাব বাব 
জানাতে লাগলেন কাতব প্রার্থনা। তার এই তীন্র ব্যাকুলতা ও 
বৈবাগ্য দেখে গৌবীমাব মন নবম হয়ে এল। প্রসন্ন হয়ে সেদিনই 
€ করলেন দীক্ষা দান। উত্তরকালে নগেন্দ্রনাথ সন্যাস গ্রহণ কবেন 
এবং সাধনমার্গে উন্নতিলাভ কবেন। 


প্রযাগে পবিত্র ত্রিবেদীব ভীবে বসে গৌরীমা একবাব তপত্তাষ 
বত বষেছেন। একটি মহিলা সঙ্গমে সানসমাপন ক বে ঘবে ফিবছেন, 
হঠাৎ ভাব দৃষ্টি নিবন্ধ হল দিব্যপ্রীমণ্ডিতা সন্নযাসিনী গৌরীমার উপব। 
থমকে দাড়ালেন তিনি। গৌবীমা তখন খ্যানাবিষ্টা, চোখে মুখে 
ছডিষে পড়েছে অপার্ধিব জ্যোতিব আভা! । ধ্যানাস্তে গৌরীমা শুক- 
কবলেন চণ্তীপাঠ, তগ্মাষ হযে গেলেন এই পাঠে। প্রীষ ঘণ্টা তুই 
এইভাবে অতিবাহিত হল। দর্শনার্থী মহিলাটি এতক্ষণ তার কাছে 
বসে আছেন মন্্মুগ্ধীৰ মতো, একমনে শ্রবণ করছেন মাঁতাজীব 
উদাত্ত কণ্ঠের পাঠ । অসীম শ্রন্ধায় ভবে উঠল ভাব প্রাণমন, ভাবতে 
লাগলেন, “কে এই সঙ্গ্যাসিনী, মানবী না দেবী £ 

পঠি সমাপন হযেছে । গোৌবীমা এবাব দৃষ্টিপাত করেন পার্থ 
উপবিষ্ট ভক্ত মহিলাটির দিকে । যেমন তার কপ, তেমনি সেজেছেন,_ 
নান! রত্বালংকারে ৷ কিস্ত চোখে মুখে বিষাদেব কালে ছায়া । গঞ্ড 
বেষে ফৌটা ফৌটা অশ্রু ঝবে পড়ছে । 

“কে মা তুমি? কাদছ কেন বলতে। ৮ _করুণামাখা কে প্রশ্ন 
কবেন গৌরীমা। 

ন্েহ ও করুণাব স্পর্শ পেষে মহিলাটিব অস্তবেব কদ্ধ ব্যথা উদ্বেল- 
হযে ওঠে, ভেঙে পড়েন কান্না ও আডিতে। অতঃপর কিছুটা শাস্ত- 


হযে তিনি বললেন, "আমাৰ মতো! এই অভাঁগিনীব কি কোনে 
উপায় আছে মা ?% 


২৮৪ ভাবতেব সাধিক৷ 


প্রশাস্তকঠে গৌরীমা তাঁকে বললেন, “সবাব যিনি আশ্রষ, সেই 
ভগবানেব কপাই উপায্স। কিন্তু কি হযেছে মা তোমাব? তোমাব 
'ছুঃখু কিসের? আমাঁষ সব খুলে বল।” 

ক্ষণেকেব ভুলে, যৌন লালসাব তাভনায মহিলাটি একসমব 
হযেছিলেন বিপথগামিন্ী। এবাব অন্ুতাপেব আগুন জ্বলে উঠেছে, 
“দগ্ধ হচ্ছেন দিনেব প্ব দিন। নিজ জীবনেৰ পাপাচাবেব কাহিনী 
অকপটে সব তিনি খুলে বললেন গৌরীমাকে । প্রীর্ঘনা জানালেন, 
“মা, আপনি আমাষ শাস্তিব পথ দেখিয়ে দিন।”% 

“সে পথ তো! ভাবী কঠিন মা, সকল বকম বিষয বাসনা না 
সাঁভলে সে পথে তে। এগোন। যায না» 

“সে পথ যত কঠিন হোক, মা, আমি তা গ্রহণ কববো। আমাৰ 
এ শান্তিহীন জীবনের একটা উপায় কবে দ্বিন। আমি আব ঘরে 
ফিরবো না!” মহিলাটি কান্না আব থামতে চাষ না। 

“বেশ সত্যিকাবেব অনুতাপ যদি তোমাৰ এসেই থাকে তা 
হ'লে পাঁববে। বদি প্রকৃত শাস্তি ও আনন্দেব সন্ধান পেতে চাও 
তবে সব ছেড়ে ভগবানকে ভাক। পেছন দিকে আব ফিবে 
চেয়ো না ।” 

গৌরীমা তাকে সাধনভজন সম্পর্কে অনেক সছপদেশ দিলেন। 
সর্বোপরি জানালেন এই পথভ্রষ্টকে তার আস্তরিক আশীর্বাদ । তারপর 
জন্মেহে বললেনঃ “মা, তুমি হবীকেশে চলে বাও। সেখানকার পবিত্র 
-পবিবেশে নিভৃত স্থানে বসে, শুরু কবে! কঠোব তপন্তা। শাস্তি " 
আনন্দ আব আলোর পথ অচিবে তুমি দেখতে পাবে ।” 

অন্ুতপ্তা নাকী তৎক্ষণাৎ বমুনার জলে বিসর্জন দিলেন সকল কিছু 
স্বর্ণালংকাব, মস্তকের দীর্ঘ কেশদাম ফেললেন কেটে । তাবপর দীন! 
পভিখারিণীর বেশে সকল জাগতিক আকর্ষণ ও মোহবন্ধন হি ক'বে 
লে গেলেন হববীকেশে । 

বহুদিন পবে হ্ধীকেশে গৌবীমাব সঙ্গে এই তপস্বিনীর আবার 
“দেখা । প্রথমে গৌরীম! তাকে চিনতে পাবেন নি। তপস্থিনী শ্রহ্ধাভবে 


দৌবীমা ষ্ 
লুটিষে পড়েন ভীর চবণতলে, স্মবণ করিয়ে দেন প্রয়াগ-তীর্ঘে তাদের 
সাক্ষাতে কথা৷ গৌবীমা লক্ষ্য কবলেন, তাৰ কৃপাপ্রাপ্তা নাবী 


ইতিমধ্যে সাধনভজনে অনেক দুব অগ্রসব হযে গিয়েছেন, আনন্দে 
গৌবীমাব অস্তব ভরে উঠল । 


সাধনকাধী যে কোনো মানুষই ছিলেন গৌরীমাঁব স্নেহ-মমতাঁব 
পাত্র। সাধাবণভাবে এদের যে সাধন উপদেশ তিনি দিতেন তা তাঁব 
ভক্তদেব লেখায় পাই £ £ 

- গৌবীমীৰ নিকট যে সকল নরনাবী সাধনভজন বিষয়ে উপদেশ 
গ্রহণ কবিতে আঁসিতেন, তিনি ভীহাদিগেব আঁধার বুঝিয়া ভিন্ন 
ভিন্নভাবে- উপদেশ দান কবিতেন। কোনে কোনো! সন্তানকে তিনি 
প্রাণায়ামাদি যৌগপ্রণালীও শিক্ষা দিযাছেন। কিন্ত অধিকাংশকেই 
তিনি বলিতেন, “জপধ্যান ও শ্মব্ণ মননের পথই সহজ। এ পথেও 
ভগবান্‌লাভ কৰা যায়। জপ কবতে বসে প্রথম কিছুক্ষণ হাততালি' 
দিষে ভগবানেৰ নাম কববে। তাতে মন শুদ্ধ হবে। তারপব 
ইন্টমুতি চিন্তা কবতে করতে জপ করবে । সংসাবে কাজেব চাপে 
বেশী সময যদি নাই-ই পা, তবু, প্রতিদিন সকাল-দন্ধ্যায় ছু বেলা 
অন্ততঃ ১৮৮ বার ক'রে ইষ্টমন্ত্র জপ,ক'ববে। জপ যত বেশী করতে 
পাব, ততই মন স্থিব হবে। প্রথম প্রথম ভাল না লাগলেও ধৈর্য ধ'বে 
লেগে থাকতে হয, তাহলে কিছুদিনেব মধ্যেই ভাল লাগবে। গুক, 
মন্ত্র আর ইষ্ট আলাদ! ভেবে! না। তদ্গতচিত্তে ইঞ্টমন্ত্র জপ কবলেই 
দেখবে--ধ্যান জমে যাবে, আনন্দ পাবে 1৮ রি 

--সকল কথাব মধ্যে এবং সকল কথাঁব পৰে ভিনি উপদেশপ্রার্থী2 
নবনারীকে বাৰ বার স্মবণ কবাইয়া বলিতেন, পগৃহীই হও, আর 
সন্গযাসীই হও, আসল কথা-_মন। মন সাচ্চা ত সব সাচ্চা” মন্টি 
খাঁটি হলে তবে ভগবান্‌কৃপা হয। ঠাকুব বলতেন-_*পবিত্র দেহমনে 
খুব ব্যাক্ুলভাবে ডাকলে তাকে পাওষ। যাবে। তাঁকে না ডাকলে 
তীন কৃপা না হলে, মান্ুষেব জীবন ছুঃখেব বোঝা হয়ে দাড়ায় । সকল 


২৬ ভাবতে লাধিকা - 


কাজের মধ্যে ভাঁকে ম্মবণ কববে। ব্যাকুল হযে তাকে ডাকবে, যেন 
তার পাঁদপদ্ধে শ্রদ্ধ! ভক্তি হয়।”১ 


মহাসাধিকা! সাঁবদামণি ছিলেন গৌরীমাব অধ্যাত্স-জননী, এই 
জননীব কৃপা তাব লৌকিকজীবনে ঝবে পড়েছিল অজশ্রধাবান়্ । 
ুর্গীপুবী মাভাজী এ সম্পর্কে এব এক মনোজ্ঞ বিববণ দিয়েছেন £ 

_ কৃষ্ণ চৌধুবীব বাড়িতে গৌবীম। কিছুদিন বাঁস কবিতেছিলেন। 
একদিন ছুপুববেলা এ বাড়িব বাবান্দার বসিয়া একমনে তিনি 
একখানা ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ চাহিয়া, দেখেন, 
শ্রীশ্রীমা আসিয়াছেন। আজ তাহাব পবিধানে একখানি গেকঘা 
বসন, মাথায় কেশ আলুলাস্িত, চলন অতি দ্রুত-_সবই অব্যাভাবিক 
বকমেব ! ঈষৎ হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন, “ও মা! গৌবী, তুমি 
এখানে থাক? আমি তৌমাব কাছেই ষে এলুম 1” তাহাকে এমন 
অসমঘে একা এই বেশে আসিতে দেখিয়া গৌবীমা! বিশ্মিত চিত্তে 
একখানি আসন পাতিষা দিয়া বলিলেন, “ওম! কি ভাগ্যি, ভুমি 
এসেছ । এখানে বসো! মা 1” তাহার পব ভাকিলেন, “ও আশু ! 
ও কেনা! তোবা কোথা গেলি সব, শিগগীব আয়। মা ঠাঁককণ 
'ষে এসেছেন 1” 

ভ্রীশ্রীম৷ বাধ! দিয়া বলিলেন, “কারুকে ডেকে। না; ঘববে চল ।” 
এই বলিয়া তিনি ঘবে প্রবেশ কবিলেন। গৌবীমাঁও নির্বাক হইয়া 
তাহাৰ অন্ুগমন কবিলেন। ঘরে আসিয়াই তিনি গৌবীমাকে 
মাটিতে শোয়াইয়া দিলেন এবং ভীহাব সর্বাঙ্গ ছুই হাতে ঝাঁড়িতে 
লাগিলেন । গৌবীম! মন্্মুগ্ধাব হ্যা প্রীশ্রীমাষেব মুখেব দিকে এক 
সৃষ্টিতে চাহিয়া বহিলেন , কিন্তু ব্যাপাব কিছুই বুঝিতে পাবিলেন ন!। 
শ্রীশ্রীমা ঝাডা শেষ কবিষা! গৌবীমাকে বলিলেন, “মা, তুমি ভেবে! না, 
আমিও চাবটিখানি নিষে চললুম ।” -তিনি ফিবিষা চলিলেন। গৌবীম! 


১ গৌবীমা : লাবদেশ্ববী আশ্রম 
«€ গৌবীমা £ ছুর্গাপুবী দেবী 


সৌবীম। ২৮৭ 


সাহার পশ্চাৎ কিছুদূর অগ্রসব হইযা ফিরিষা আসিলেন এবং অবসন্- 
ভাবে শুইয়া পডিলেন। 

ঘরে একটি বালিকা! লেখাপড়া, করিতেছিল। লে গৌবীমার 
যাওয়া এবং আদা দেখিল। কিন্তু ইতিমধ্যে কি যে ঘটিল তাহার 
কিছুই বুঝিতে পাবিল না । গৌরীম। সেদিন একটা আবেশেব মধ্যে 
বহিলেন। কাহারও সহিত স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে পারিলেন 
না। সেই দিনই তাহার প্রবল জ্বর আসিল এবং পবেব দিন সার! 
দেহে বসস্তেব গুটিক! প্রকাশ পাইল। রোগ এমন ভীষণ অবস্থা! 
খারপ করিল যে, চিকিৎসকগণ গৌরীমাব জীবন সম্বন্ধে নিবাশ 
হইলেন। 

--ওদিকে উদ্বোধন-ভবনে শ্রীশ্রীমাষের এ সমধ বসম্ভ হইল। 
ডাক্তার জ্ঞানেন্্রনাথ কাঞ্জিলাল গৌবীমাকে দেখিতে আসিযা৷ বলিলেন, 
পমাষে বিষে ভাগীভাগি ক'বে বোগভোগ নিষেছেন, আমরা তাৰ 
কি করবে। 1» 


আশ্রম প্রতিষ্ঠার পব থেকে গৌরীমাৰ লৌকিকজীবনেব কর্ম নান! 
দিক দিষে বেড়ে যাব । কিন্তু তাঁর চিত্তে এককেন্ত্রিকত। বয়ে গিষে- 
ছিল পূর্ববৎ। ইঞ্টদেব দামোদবকে ঘিবে, ভার সেবা পৃজা ও ম্মরণ 
মননেই সদ। নিবিষ্ট থাকতো তব প্রাণ মন। কর্ম কোলাহল, ছুটো- 
ছুটি, বতই থাকুক, তার অন্ত্জীবনে প্রভু দামোদবেব মাধূর্যময় প্রেম- 
লীল! ছিল অব্যাহত । উভষেব মান অভিমান, আবদাব আবেদনেৰ 
বিষাম ছিল না৷ 

প্রতাক্ষদর্িনী ভক্ত শৈলবালা দেবীর বর্ণনা থেকে এব মনোরম " 
চিত্র আমরা পাই। তিনি লিখেছেন : 

একদিন মা ভাহাব সকল কাজ সাবিঘা ছুপুববেলাষ আসিষা 
_জইয়াছেন, কিন্তু মা যেন স্থির হইতে পাঁবিতেছেন না। কেন যে 
“তাহা হইল, মাও ঠিক কবিতে পাবেন নাই। একটু পরে মা 
বলিলেন, €ও মা, কর্তীব যে ছুধ খাওয়া অভ্যেস, ছুধ খাওযা তো৷ আজ 


২৮৮ ভাবতেব সাধিকা ] 


হয় নি। তাই কর্তাব ঘুম আসছে না। মা” তখনি ঠাকুবঘরে গিয়া 
দামোদবকে ছুধ দিয়া আসিলেন, এবং বলিলেন, “এই ছুঘটুকু খেষে, 
ঘুম এল 1 

মার” একদিন বাত্রিতে গৌবীমাব শরীর মোটে ভাল 
ছিল না। দামোদবেব জন্য আঁব সেই বাত্রিতে প্রত্যেক দিনকার 
মতো বান্না হইল না, কিছু ফল মিনতি ভোগ দয! গৌবীমা শুইয়া 
পড়িলেন। ছুপুব বাত্বিতে ঘুম হইতে" উঠিয়া দেখি তাহার রান্নাঘবে 
আলে! জ্বলিতেছে। গৌবীমা অতে! বাত্রিতে উন্ুন আালিযা লুচি 
ভাঁজিতেছেন। ব্যাপাব কি জিজ্ঞাসা কবিতে ম! হাসিতে হাসিতে 
বলিলেন, এক ঘুমেব পূব কর্তা বললেন, খিদে পেষেছে। তাই 
এ ব্যবস্থা ।? 


ছইটি যুক্তধাবাব সাধনায় ওতপ্রোত ছিল গৌবীমার জীবন। 
দামোদব প্রভুব লীলায় অবগাহন কবতেন তিনি অবিবাম। এই জঙ্গে 
চলতো! শ্রীরামকৃষ্ণেব আদিষ্ট “জ্যাস্ত জগদস্বাদেব সেবা"ব নি্ষাম ব্রত । 
সাধনা ও সিদ্ধিতে সমুজ্ল এই তাঁপসীব আশি বৎসবের সুদীর্ঘ 
জীবনে এবাব ধীবে ধীবে এসে যায বিবতিব পাল! । লীলা-সংবরণেব 
প্রস্তুতির দিনগুলি এগিয়ে আসতে থাকে । 

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্বেব মাঘ মাস। অমাবস্তাব গভীব নিশীথে গৌবীমা! 
ভার শব্যাষ শুষে এক বিচিত্র অন্থভূতিব স্বপ্ন দেখলেন । দেবাদিদেহ 
মহাদেব দেবী ভবানীকে সঙ্গে করে আবিভূর্ত হযেছেন তাব সম্মুখে” 
আব চাবিদিক উদ্ভাসিত হযে উঠেছে দিব্য জ্যোতিতে ৷ প্রভূ মধুৰ 
কণ্ঠে ভাকে বললেন, “তোমাব সাধনা আমব৷ প্রসন্ন হযেছি। এবার 
পুর্ণান্ুতি দাও ।” 

পবেব দিন ভোবে উঠেই গৌবীমা ভক্তদেব কাছে সবিস্তাবে 
বিবৃত কবলেন' এই স্বপ্রেব কথা ।. সবাবই অস্তব ভবে কেঁপে উঠল, 
তবে কি এবাব মা চিবসমাধিতে মগ্ন হতে যাচ্ছেন ? 

দেহে তখন আব চলৎশক্তি নেই, অধিকাংশ সমঘই গৌরী! 


৪৭ 
পু গৌরীম। - ২ 
শ্লারিত থাকেন ভাব রোগশষ্যায়।-প্ররীণ ভাক্তাবের! বৃহভাবে পৰীক্ষা 
করছেন; উরধপ্তও দিচ্ছেন, কিন্ত রোগোর কোনো উপৃশম হচ্ছে ন]। 
যেদিন-এক সৃল্য[ব্নী শিষ্যাকে-নিভূতে ডেকে বললেন, “ভা 
আমি বৃন্দাবনে মায়ার প্রাগপ্রভূর কাছে যাবো । ডৌব। জামার জন্য 
ক্াদিসনে যেন।” 

. শয্যার শ্লাধিত. জকাবস্থায় প্রা তিনি দিব্য জানন্দে আবিষ্ট হয়ে 
পড়েন, স্ব মধুর হাসি ছভিযে পড়ে চোখে সুখে। এমনি-ভারারিস 
অরহ্থাহ দেদিন খিলখিলগ্ররে -হা্রছেন, শধ্যাব প্রাশে বক্ষিত ফুলেব 
বাশি ছডিযে দিচ্ছেন এটিকে-ওদিকে । 

এএক ক্লিশোবী মনিকা ।ললামনে,দডিয়ে আছে। হেসে জিজ্স 
কবলে, “ঠাকুম! কাব সঙ্গে কথা বলছেন আপনি+ ,ফুল ছু'ডে:দিচ্ছেন 
বাক ?” 

'টত্তরে ভাবগদ্গুদ কণ্ঠে বললেন, “এবে” আমি যে রাধারানীর.সঙ্গে 
€খখুলা-করছি।” 

- এ-সমঘকার -অরস্থা- সম্পর্কে শিষ্যা.ও উত্তবসাধিকা ্গাপুবীজা 
লিখেছেন £ 
“মায়ের মুখচ্ছবিতে, (কথাবার্তা, এবং, চরণে বিভিন্ন সমযে 
বিভিন্ন ভাবেব. প্রকাশ-দেখা: যাইতে, লাগিল! ঠাকুব দেখতাব কথা 
বলিতে বলিতে ভিনি তন্ময হইয়া যুইিতেন ॥,মূনে হইত, | ভিনি প্রত্যক্ষ 
শকরিয়াই উহাদের-কথ! বলিতেছেন 1 রোবিকাগণ্ও ভাহাুব কিছু 
কিছু আভ্যস, অনুতব-কুরিতেন 1 কথনও রুখনও দ্বেখা যাইত, তিনি 
'ষেন.কাহাব?.-.সহিতফৃথা:কহিতেছেন, -কাহাকে আদ্রব-কৃবিতেছেন, 
কাহার. সহিত -অভিমান - করিতেছেন। এইবপে আধকাংশ সমযই 
তিনি ভাববাজো বিচবণ কবিতেছেন 1 
“তাহার অন্তবে আনন্দেব_ তবঙ্গ এমনই উচ্ছসিত হইযা উঠিল যে, 
তিনি আর তাহা! চাঁপিষ! রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার অন্তবখানি 
ব্বতই বাহিরে উন্মুক্ত হইযা পড়িল । বান চরিত্রের সেই তেজশ্বিতা, 
পিংহবিক্রম, কদ্রকঠোবতা আনন্দাতিশয্যের সৌবকিবণে তুষাববাশির 
সাধিকা (১%)-১৯ 
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যায দ্রবীভূত হইয! 'মাধূর্ধেব অৃত সিদ্ধৃতে পবিণত হইল । কদ্রাণীব 
সূর্যমণ্ডলেব ন্যায় খবপ্রভা আজ সংন্ত-_মৃড়ানী সকলকে ভার স্পেছ- 
স্সিগ্ধ কোঁলে ডাকিয়া লইলেন। 'যে আধ্যাত্মিক ভাবসম্পদ লইয! 
তাহার অন্তরে নিত্য উৎসব স্মাবোহ চলিতেছিল, তাহাবই কিযদংশ 
বাহিবে আত্মপ্রকাশ কবিল। যাহার মধ্যেই ভক্তিবসেব সন্ধান 
পাইতেন, তাহাঁকেই বলিত্েন _“তোমবাও আমাব ঠ(কুবকে একটু 
ভালবেসো ৮ 

সেদিন শিবচতুর্ঘশী। স্মিতহান্তে ভক্ত ও সেবিকাদেব দিকে 
ভাকিবে গৌবীমা বলিলেন, “ঠাকুব সুতো! টানছেন । সবাই বুঝে 
নিলেন, ঝেহধন্যা শিষ্য, তপত্িনী গৌবদাসীকে শ্রীবামকুঞ্ণ এবাৰ 
টেনে নিচ্ছেন পবমসভাব পানে । 

সেদিন বিকেলবেলাঘ সবাইকে ডেকে গৌবীমা বললেন, আজ 
তোঁবা 'আমাধ ভালে! ক'বে সাঁজিষে দে” গবদেব শাড়ী পবিষে 
অজ্র সুগন্ধি ফুলেব মালায সাজিযে দেওষ! হল তাকে । নিজের 
“সাজাব বাহাব দেখে গৌবীম! বালিকার মতে! আনন্দে উচ্ছল হযে 
উঠেছেন। বলে উঠলেন, “বাঁ বেশ সুন্দব দেখাচ্ছে তো। আমি যে 
র্জার*বেটি। বাজবাজেশ্ববী আমার ম11” 

কিছুক্ষণ চুপ ক'বে থেকে আবাৰ বললেন, “কি সুন্দৰ সেজেছি। 
দ্যাখ, এ ধে আমাব বথ নেমে আসছে।” 

পবেব দিন নির্ধারিত বিদায লগ্নটি উপস্থিত হল, আমাঁষ 
' তোমবা। আব ডেকো! ন! মা” বলে অস্তিম জপে নিবিষ্ট হলেন গৌরীমা। 
'ধীবে ধীবে ভার চোখে যুখে ছড়িযে পড়ল দিব্য জ্যোতিব আভা। 
অগণিন ভক্ত ও দর্শনার্থীকে শৌকসাগবে ভাসিয়ে চিবলমার্ধিতে 
নিমগ্া হলেন আগ্ুকাম! মহাধিকা। 


